


গ্রন্থকারের নিবেদন 


বাঙ্গালী আত্মবিস্ত জাতি। আজ সে শক্তিহীন, নেতহীন। 
আজ তাহার মনীবা নাই, ধর্ম নাই। অথচ একদিন তাহার 
বাহুবল সমগ্র উত্তর ভারত কুক্ষিগত করিয়া ভারত মহাসাগরেও 
আলোডন তুলিয়াছিল। একদিন তাহার মনীবা ও ধর্ম সমগ 
এশিয়াকে সমূজ্জল করিয়াছিল। সে-দিনের কথা স্মরণ করির। 
বাঙ্গালীকে আজ সমর্থ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে হইবে। এই 
উদ্দেন্তেই এই বইখানি লেখা হইল । 
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ছু 


বাংলা ও বাঙ্গালা 


বাঙ্গলার দেশ 


ভ'মনা বাঙ্গালী : বাসা দেশ বা বদেশ আমাদের দেশ । কিন্তু 
বঙ্গদেশ বলিতে যে ভৌগোলিক আমা আমরা াঁজ ব্ঝি প্রাতন 
কালে ঠিক তাহাই ন্বাই'ত না। আধুনিক বঙ্গদেশেব ভৌগে|লিক 
আব্টনীর মধ্যে যে ভভাগ মীমাবদ্ধ গ্রাচীন কল হইতে বভকালাবধি 
উহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। এক হণশের সভিত অপর অংশের 
প্রায়ই কোন ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সহ্বহ্ধ থাকিত না। 
প্রত্যেক অশৈর স্বকীয় নাম ছিল । 
আমরা আধুনিক বঙ্গদেশের অংশ বিশেষকে বুঝাইছে 
প্রাগৈতিহামিক এবং এতিহ!সিক যুগের যে সকল নান পাই তাতার 
মধ বন্ত, সুগী, পপ এ রাট, গৌড়, কর্ণসুব্ণ, সমতট, বাক, 
হরিকেল, বঙ্গলম, বঙ্গাল, কিরাদই, গঙ্গারিডই, প-ন-কো-লা প্রন্থৃতি 
বিশে উল্লেখযোগা । এই সমস্ত নাম কোন না কোন সময়ে বঈ 
দেশের কোন না কোন অংশকে বুঝাইত | প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধশান্ছে, 
চীনাদশীয় ও গীসাদশীয় ভমণ বৃন্তাশ্থে এবং প্রাচীন লেখমালায় স্বাধীন 
ও হ্বতন্ব রাজ্য, হিসাবেই ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু নামঞ্চলির 
সঠিক ভৌগোলিক অবস্থ!ন নিদেশ করা দুঃসাধ্য] এীত্িভাসিদের 
মধ্যে ইহা লইয়া বু মনান্তর এবং মন্তান্তর টি হইয়াছে। এই 


২ বাংলা ও বাঙ্গালী 


পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রত্রতত্ববন্ধল আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করা নিক্ষল। 
জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া যে সাধারণ সিন্ধান্তগুলি গ্রহণ করা 
যাইতে পারে আমরা তাহাই শুধু আলোচনা করিব। 

বঙ্গ, উপবঙ্গ, ঘমতট, হরিকেল, বঙ্গলম, বঙ্গালদেশ প্রভৃতি নাম 
সাধারণতঃ পুববঙ্গকেই অথবা পুববঙ্গের অন্র্বভী কোন ভূভাগকেই 
বুঝাইত। রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক কারণবশতঃ ইহাদের সীমা 
যুগে যুগে পরিবতিত হহত । এই কারণেই একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী 
পব্যন্ত বঙ্গ বলিতে কখন আধুনিক পুববঙ্গ অপেক্ষ। ক্ুদ্রতর অংশকে, 
কখনও সম্এা পুববঙ্গকে, আবাব কখনও পববঙ্গ অপেক্ষা বৃহণ্র 
ভূভাগকে বুঝাইত। মহাভারত, রঘুবংশ ও জৈন গ্রন্থাদি পাঠে স্পষ্টই 
মনে হয় “বঙ্গ” শব্দটি ছুই অর্থে ব্যবহৃত হইত, একটি ব্যাপক এবং 
অপরটি সংকীর্ণ। ব্যাপক অর্থে সময় সময় লৌহিত্যের পুর্ব হইতে 
কপিশা পরাস্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগকে বুঝাইত। সংকীর্ণ বঙ্গ, সমতট, 
সাগরাণপ ও বঙ্গাল দেশ হইতেও পৃথক বলিয়া নিদিষ্ট হইত । 

লক্ষণ সেনের তাঁঅশাসনোক্ত “বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে” এবং কোন 
কোনও গ্রান্থের "বঙ্গ লৌহিত্যাৎ পূর্বেণ শ্রভৃতি বাক্যে মনে হয় 
বিক্রমপুর ও ততসন্নিহিত ব্রহ্মপুত্রের পুবতীরস্থ ভুখণ্ডই এই সংকীর্ণ 
বঙ্গ। উত্তরকালে বঙ্গ “সাগরাণুপ? পধন্ত বিস্তৃত ছিল | কিন্তু বরাহ- 
মিহিরের “বৃহণ্ড সংহিতায়” ষষ্ঠ শতাব্দীর কোনও সময় সমতট ও 
বঙ্গ পুথক ছিল বলিয়া লিখিত আছে। অথচ মহাভারতে ভীমের 
দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে মধ্যম পাগ্ডব বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া 
পরে ত্রক্মপূত্র নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন । ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় 
ভীম যে “বঙ্গরাজমৃপাদ্রব”, সেই বঙ্গরাজের বঙ্গদেশ ব্রহ্গপুত্রের 
পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল । 


বাংলা ও বাঙ্গালী ৩ 


পুরাতন্ববিদ পপ্তিতগণ সমতট, বঙ্গলম, বঙ্গালদেশ এবং হবিকেলকে 
একই প্রদেশের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ভাহাদের মতে 
প্রাচীন কালে সমুদ্র পযন্তু সম্প্রনারিত পববঙ্গই এ নামগ্চলির 
অভিধেয় ছিল। কিন্তু ইভাদেব প্রত্যেকেরই যে একটি সংকীর্ণ অথ 
ছিল তাহাও নিশ্চয় । 

ববাহমিভির সমতট ও বঙ্গকে পথক প্রদেশ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। কলচুযবংশীয় বিজলি দেবের অবলুর লিপিতে “নঙ্গ' ও 
বিঙ্গাল' পৃথক বলিয়া নিদিষ্ট তইয়াছে। 

অভিধান চিন্তামণি প্রণেতা হেমচন্দর লিখিয়াছেন, বিঙ্গাম্ত 
হরিকেলীয়াঃ,। বঙ্গের সহিত অভিন্ন এই হরিকেল যে বঙ্গালদেশ নহে, 
পরন্ত একটি স্বতন্থ ভাগ তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । অতএব 
আবুল ফজল যদিও বঙ্গ এবং বঙ্গাল একই দেশের ভিন্ন নাম বলিয়া 
স্চন। করিয়াছেন তথাপি এই দু নামে যে দুইটি ভিন্ন দেশ স্মচিত হইত 
তাহা বলিলে বোধহয় অন্যায় হইবে না। বঙ্গাল ভূমি ও বঙ্গালদেশ 
বলিতে হয়ত বর্তমান বাখরগঞ্জ, রংপুর এবং ব্রহ্মপুত্রের অস্তর্তা 
ভূভাগকে বুঝাইত। কালভ্রমে এই সমস্থ চর ভাগই বঙ্গের অন্ুভ,ক্ হইয়া 
গিয়াছিল। উপবঙ্গ দক্ষিণ ও মধ্য বাংলার দেশসমূহ অর্থাৎ যশোহর, 
খুলনা (সুন্দরবন সহ), চবিবশ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ 
জিলা-সমূহের ভাগ বা অংশবিশেষ লইয়া গঠিত ছিল বলিয়া মনে 
হয়। বঙ্গ হইতে পথক সমতট পুববঙের সাগর সংশ্রি্ট কোনও 
ংশকে বুঝাইত | বঙ্গদেশ হইতে অভিন্ন সমতট সমগ্র খুলনা ও 
চট্রগ্রামের সমুদ্রতট সংলগ্ন অংশবিশেষ সহ সম পুনবঙ্গকেই 
বুঝাইত। ডবাক বলিতে হয়ত ঢাকা ভিলার কোন গ্াংশ 
নিদিষ্ট িল। 


৪ বাংলা ও বাঙ্গালণ 


আধুনিক উত্তর বঙ্গকেই পুণ্, বা পৌণ্ু আখ্যা দেওয়া হইত। 
পৌণড্কে কেন্দ্র করিয়াই পরবর্তীকালে পৌঞু বজ্নভুক্তি স্ছটি 
হইয়াছিল গৌড় এবং বংপুঞ্ছ বলিতে ৪ বঙ্গকেহ বুনাহুত ! 
পৌগু পাজ্যেপ সীমা প্রাচীনকালে পশ্চমে কৌশিকী হইতে 


পি ॥ 1 শর | 


পুবদিকে করতোয়। এবং উত্তরে হিশাপয়ের গাদদেশ হইতে দিতে 
গঙ্গা প্রবাহ পর্রন্থ বিস্তুত ছিল বলিয়া কেত কেহ হনুমান 
করেন। অনুমান হয় মালদহ জিলার উিতব ৪ গন অংশ 
দিনাজপর ও রংপুরেশ দন্গিনাংশা এবং বাজসাহঠী ৪ বশুদ়া জিলা 
লইয়া প্রাচীন পু বা পো রাজা সংগঠিত হইয়াডিল।  গৌড়ের 
সীমা গৌডাধিপত্তির ক্ষমতান্তমায়ী কখনও বৃহ এবং কখনও ক্ষু 
হইত। মোটের উপর পৌঞ গৌড ও নরেন্দ্র বালতে সাধাবণত্ঃ 
উত্তরবঙ্গের সুবৃহত্ড অংশ বুঝাইত, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে 
পারি। কাথাও কোথাও গৌডদিগকে সমুদ্রাশ্রয় বলা হইয়াছে । 


ক 


অনুমান হয়, গৌড় বলিতে কখনও কখনও রাজনৈতিকভাবে সম 
বাংলাদেশকেও বুঝাইত | 

াড়বট্র' “রাড়রা& বা রাট দেোণ্বই নামার মাত্র । ইভ! 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন নাম । কোনও কোনও সময় রাড প্রদেশ উত্তর 
রাঢ এবং দক্ষিণ রাট এই ছুই রাজ্যে বিভক্ত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া 
যায়। কর্ণন্ুবর্ণ এই রাটেরই রাজধানী ছিল। রাজ্য এবং রাজধানী 
এই দুই অর্থেই কর্ণম্থবর্ণ নাম ব্যবহৃত হইত | 

গ্রীস দেশীয় ভমণবুত্তাঞ্ছে বঙ্গ বা উল্লিখিত কোন রাজ্যের বা 
দেশের নাম নাই। বাংলার অগ্ঠাপি অনির্দিষ্ট কোনও ভূভাগকে 
বুঝাইবার জন্ম এীক ভমণকারিগণ “কিরাদিয়া” এবং গিঙ্গারিডয় বা 
'গঙ্গাধিডি' নাম উল্লেখ করিয়াছেন । এতিহাসিকগণের অনেকে 


বাংলা ও বাঙ্গালী ৫ 
কিরাদিয়াকে এ্রিপির রাজা বলিয়া মনে করেন । মৌঘ সআাট 
ঢাজের পরব সীমার গঙ্গাপিডয় হাজ্য অবস্তিত ছিল। 
অনেকেঠ ভন্তমান করেন পানি শা এবং বঙ্গ গঙ্গারিউয় রাতজার 


এই সীম। নদ ও ভবস্যাণ শিণয়ের জটিল বাকবিতগডার মধ্যে 


সি 4 


চে 


গ্রবেশ ন। করিয়। আমবা সাধারণভাবে দেখিতে পাই যে, আধুনিক 
বাংলা দেশ প্রাচীনকালে বিভিন্ন ভাগে বিত্ত ছিল। প্রত্যেক 
ভাগেরই বিভিন্ন নাম ছিল । কোনও না কোনও সময়ে গ্রতোক 
ভাগেরই স্বতন্ব খাজনৈতিক সা ছিল। রাজনৈতিক পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়! বিভিন্ন দেশ ভ্রুমশঃ রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক এক্যের 
দিকে অগ্রসর হয়! বর্তমান বাংলা প্রদেশ স্টি করিয়াছে । দ্বাদশ 
র গে পধন্ত বঙ্গ ও বাংলা একীকৃত হয় নাই, বাঁ ও বর্দর 
স্বাতন্থা পক্ষ। করিতেভিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীব মুসলমান লেখকগণ 
বঙ্গশক্দ সংকীর্ণ অথেই বাবভার করিয়াছেন । এই সনয়েব ধঙ্গদেশকে 
লঙ্মণাবতী হত পুথক খলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্ক রা ও 
ববেন্দ্র তখন লক্মমণাবতী তথা গৌড়ের অঞ্ক5 ক্র হইয়া গিয়।ছে বলিয়া 
মনে হয়। খুব সম্তব ১৫২৭ খু অব তঘ্লক সাতহেখ ব্বাজএক্কালে 
লক্ষমণাবতর, সপ্তগ্রান ৪ স্বর্ণগ্রাম অথাৎ উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পুব- 
বঙ্গের অধিকাংশ স্তান মিলিত হইয়া অথ বাংলা দেশ গঠিত হইয়ীছে। 
জেন গ্রড্গপনায় এই মিলনের সুচনা দেখ। যায় । বঙ্গাধিপতি পাল 
রাজগণ এবং প্রাঢ়া রাঢাপ্ অধীশ্বর সেন হপতিবৃন্দ পাত, গৌড, বরেন্দ 
€ বঙ্গে একচ্ছত্র রাঁজ্য স্থাপন করিয়! ভাবী মিলনের পথ ম্ুগম করিয়া 
দিয়াছিলেন । বাঙ্গালীর বন্ড শতাব্দীর চেষ্টার, শৌন্দযে ও বীধ্যে একীহত 
এই বাংলাদেশ আছ মুহূর্তের বিড়ম্বনায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। 


৬ বাংল৷ ও বাঙ্গালী 


আসাম-ব্রন্মদেশ-বঙ্গোপসাগর-উড়িষ্যা-বিহার-ও-হিমালয় পরি- 
বেষ্টিত খণ্ডের নাম গৌড ব| রাটদেশ না হইয়া বাংলাদেশ কেন হইল 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞান্তুর মনে স্বভাবতঃ৯ জাগিতে পারে । শনুশাসন- 
লিখিত বঙ্গালম বা বঙ্গাণদেশ হইতেই আবুনিক বঙ্গপ্রদেশ-জ্ঞাপক 
'বাংলা” নামের স্থষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আরব-এবং-পারস্থ- 
বাসী বণিকগণের পৃর্বসাগর্ধীয় বাণিজাতপীঞ্জলি মসলিন ও মসলা 
প্রভৃতি পণাদ্রব্যের সহিত বঙ্গলম নাঁমটিও স্বদেশে লইয়া গিয়াছিল । 
পরে তাহারা ভাখার প্রকৃতিবশৃত; বঙ্গলমকে বাংলায় রূপান্রিত 
করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিল । এই পাশা 'বাংলা' ক্রমে 
ব্রমে ভারতীয় নবাব বাদশাহদের্ন নিকট সমগা আধুনিক বঙ্গদেশের 
অভিধেয় হইয়া উঠিয়াছিল। আবুলফজল আইন-ই-আকবরী গ্রান্থেও 
লিখিয়াছেন-_-“নামি আসলি বাংলা বঙ্গ” অর্থাৎ বাংলার প্রকৃত নাম 
বঙ্গ । বাংলা নামের ইহাই বোধহয় প্রথম উল্লেখ । 

এই গ্রসঙ্গে একটি তথ্য খুব কৌভুহলোদ্দীপক বলিয়া! মনে হয়; 
ভারতেব পুব-সাগরীয় উপকূলে 8778819 নামী একটি নগরীর অস্তিস্থ 
আধুনিক এতিহাসিকগণ কত্তুক আবিষ্কৃত হইয়াছে! 


বাঙ্গালীর নৌবল 


মহারাজ রঘুব দিগিজয় বর্ণনায় মহাকবি কালিদাস বঙ্গদেশ 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 
বঙ্গান্‌ উৎ্খায় তরসা নেতান্‌ নৌসাধনোছ্যতান্‌! 
নিচখান জয়স্তস্তং গঙ্গাআ্োতোই স্তরেবু-্চ | 
সমরকৌশলী হিসাবে তুকালীন বঙ্গদেশবাসীদের যে বৈশিষ্ট্য 
ছিল এই শ্রোকে মহাকবি অবশ্যই সেই বৈশিষ্টোর কথাই উল্লেখ 


বাংলা ও বাঙ্গালী 


করিষাছেন । সেই যুগের বাঙ্গালীরা আত্মরক্ষার জন্য সর্বদাই নৌ- 
বাহিনী প্রস্তুত রাখিত। বাংলার,__বিশেষতঃ বাংলার যে অংশ পুব- 
প্রান্তবত) তাহার-_কোমল নিম্নভূুমির উপর দিয়া গঙ্গ! ও ভাগীরথী 
চতুর্দিকে বভ বাু বিস্তার করিয়া সাগরাভিমুখে বহিয়। যাইত ; আর 
বাংলার কুদ্ররহণ নৌ-বহর বিভিন্ন রকমের যৃদ্ধোপকরণে সঙ্জিত হইয়। 
নৌ-সাধনোগ্ঠত বাঙ্গালী সৈন্সেব বিজয়পতাকা উডাইয়া দিয়া 
সগৌরবে ভাসিয়া বেড়াত। রঘু যখন দেশের পর দেশ এবং রাজ্যের 
পর রাজা জয় করিয়া ভাগীরপীর তীরে তীরে বঙ্গদেশেব অভিমুখে 
অএঞাসর হইতেছিল ক্ষুদ বাংলার তত্কালীন নরপতির নৌবাহিনী তখন 
এতটা শক্তিশালী ছিল নি কল্পনা করা যাইতে পারে যে, রঘুর 
চর বিজয় বাহিনীর সম্মুখীন হইতে তাহা ইতস্তত; করে নাই। 
রঘুব এতিহাঁদিকতা প্রমাণ হয় নাই: সুতরাং বাঙ্গালীবৰ এই নৌ- 
সাধনা কত যুগের তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তবে এই কথা 
নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, খুষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চন শতকে বাঙ্জাণীর 
নৌবাভিনীর এবং নৌযুদ্ব-ততপরতার কথা কিংবদন্ঠীর মত দেশে দেশে 
প্রচারিত হইয়া সুদুর উজ্জয়িনীব কবিকুটার পর্যন্ত পৌছিয়াছিল । 
অতীত অনৈতিহাসিক যুগের অপর একটি কাহিনী প্রাচীন বাংলার 
বিপুল সাুর্রিক শক্তির উদাহরণ স্বরূপ তয়া রহিয়াছে । লাক 
নামক রাষ্রের অধিপতি সিংহবাভ সাতশত অন্চর এবং আত্মরক্ষার 
উপযোগট অস্ত্রশস্্ব ও আহার্ধ দ্রব্যাদি সহ তাহার পুত্র বিজরসিংহকে 
সমুদ্রপপে অর্ণবপোতে নিবাসিত করেন । আধুনিক যুগের ছুই একজন 
দুঃসাহসী বাঙ্গালীর মত এই নিবাপিত বিজয়সিংহ তাহার "মনুচরদের 
লইয়া সমুদ্রের বুকে তরী ভাসাইয়াছিল। খুগ্তীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
কলম্বাস যেমন জেনোয়া বন্দরের উপলখণ্ডে বসিয়া স্বপ্নাবিষ্ট চক্ষে নীল 


৮ বাংল৷ ও বাঙ্গালী 


সমুদ্রের সদর দিগন্তে নৃতন পৃথিবীর কল্পনা করিতেন, আাঙ্গালী 
বিজয়সিংহও সেইদপ তাজলিপু বন্দরের সমুদ্রসৈকতে মুিকা-স্ত পেপ 
উপব ব:সয়া সগ্দ্রবেট্িত দীপের পপ দেখিত | কতদিন, কতমাঁস ও 
কত বসর বসিয়া সে তাহার 'অন্ুচরিগকে নৌযদ্ধে শিপুণ করিয়া 
তুলিয়াছিল ! রাজ্যহারা রাজপুত্র অকুল সখুদে পাড়ি জমাউল । সম্মুখে 
অসীম উত্তালতরঙ্গবিক্ষু্ধ নীল জলরাশি । পশ্চাতে উচ্ জ্বলত। ও 
নিরাসনের কলঙ্ক । তাগ্ুব। ইহারই 
মধ্যে বাঙ্গালী নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরের বুকের উপর ভাসিয়া চলিল। 
বহু আশা ও আকাজ্ষার দন্দ-সংকুল প্রতীক্ষার পর একদিন অধ্ধুসর 
উবার আলোকে বাঙ্গালীর নৌবহর লঙ্কাাপেরৰ তটগ্রান্তে আসিয়। 
উপস্থিত হইল । তারপর লঙ্কার গিপ্রিসকুল পথে পথে বাঙ্গালীর 
বিজয় অভিযান অএামব হইয়া চলিল। অমিতাভ বদ্ধাদেবের নিবাণ 
প্রার্থিব শোকাচ্ছন্ন গাম্তীব তখনও বাংলা ও বিহারের শাকাশ তঈতে 
আঅপনীত হয় নাই । এমনই এক দিনে বাংলার নিবাসিত সম্থানেরা 





লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করিল। সে হইল খষ্টপুৰ ষশতকের কথা । 
সিংহলের 'মহাবংশে বিজয়সিংহের বিজয়ুযাত্র। অমর হইয়া রহিয়াছে । 
“জাতক? ও “রাঁজাবশ্লী” এস কাতিন*কে স্মরণীয় করিয়া বাখিয়াচছে। 
সেইদিনও দিজেন্্লাল বাঙ্গালীকে স্াবণ কবাইয়া দিয়াছেন £ 
একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লক্ষ! করিল জয় 
দিলা 


একদা যাভার অর্ণবতপাত ভ্রমিল ভ!বত-সাগরময় । 
কবি সতোন্দনাথগ এই কাঠি স্মরণ করিয়াই গাহিয়া 
গিয়াছেন 


আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয় 
সিংহল নামে রেখে গেছে তার শোর্ষের পরিচয় । 


বাংলা ও বাঙ্গ'লী ৯ 


চলি ভা ৃ্‌ ৮7 সপন এ তে তা চা টি শে ** 
খু্টায় ষ» শতকে বাংলার সন্নিঠিত সম প্প্রালেশে বালির শাসন 


৫ বু ৮৯ ৪৯) হে দি রঃ 1 4০7৮) খাত বু _ ল 
বত।দের বুথে? প্রভাহ [ছিন। কাতিপিয় তাথ্িশসিশে আমরা তাহার 
+1]লি স্ট্য * ক । শাল পদে? এলাকা তা লিও ৪ 1 দম এ ১১১৮1 

বয় পাতি | ারদপল জেলায় আলিফ ৬ ভাহিশ সনদ হত 


তি 5:82 ৫ 722 82 ৮. ধরুজা 
ভ।মবা জানিতে পাবি থে, খরায় ঘষ্ট শতাকাছে ফরিদতাবের উত্রুদিকে 


রর ক: ১৪৮০১ টন নি ০ ৫ নিত রে নং বে ॥ রাত কত - 
কেশ ও হালদতারবতা স্কানে অণ্বপোত শনির গকহিহন্ গো তিস্তান 
রি নর ০ সি ১ পু রা 
হল এব সমদ্যাঞা জাভাভ গু ।লর শাসন ও জংরক্ষণের হানা একভান্‌ 


রাজকর্মচারী নিযন্রু ভিলেন । মনে ভয় পুর সমুদ্র এ সময়ে 
বঙ্গ|পিপের গুভুহা স্তর্গত ছিল এবং সশদ্রপথে যে সমস্ত পণাবাহা পো 
গতায়'ভ করিত বঙ্গাধিপের শুক্ষাধাঙ্গ তিহসম্দয়ের শুষ্ক আদায় 
করিত । বহিঃনমুদ্রের বাণিজ্যবাপার তাভার আদেশ ও হচ্ছাপ্রমে 
পরিচালিত হইত । বঠিঃসনন্দ্রের উপর আমারক প্রভাব থাকিলেই 
মাত ইহা সম্ভব, এবং বঙ্গাগর ও ভারত মৃত'সাগরের উপর বঙ্গাধিপের 
অপরিসীম সামব্রিক প্রভার ছিল বলিয়া মনে হয়। সমুদতীরে 
যে সকল পোতাশ্রয, বন্দর এবং বাজার ছিল সেগুলিকে 
জলদন্ট্যর আক্রমণ হইতে রক্ষা নিন জন্য প্রবল নৌবহরের 
প্রয়োজন । বঙ্গদেশে প্রাগীনকাল ইইততহ যেরূপ অসংখ্য সববদিশালী 
পোতাশ্রয় ও সমুর্র-বন্দব ছিল তাহাতে গুনে হয বঙ্গাধিপের 
নৌব্চবও আনা শক্িশালা ছিল । বষ্ট শতকেণ তামশাসনাদি 
আলোচনার পুর চি, 2৮081601061 লাভের বাংলার তিশকলান 
শানসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ছা 10 90110 700 
00000 119৮0066210 ০00620650 0) 10010 01067 181001015 
2100. 10215 111 01067 10 17098117311) 0905 900 
[07190201500 0215156. 501006 11100 01704711106 


]01150101101). 
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খৃষ্তীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পরধস্ত পাল বংশীয় ও 
সেন বংশীয় নরপতিগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন। বঙ্গের বিভিন্ন 
স্থানে উত্ত মপতিগণের অনেক তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
এই সকল শাসন-পত্রে দেখা যায় যে, বঙ্গাধিপ ধর্মপালদেব ও মদন- 
পালদেব নিয়ত ভাগীরথীবক্ষে রণতরীসমূহ সজ্ভিত রাখিতেন। 
পাশ্চাত্য ভারতের দিগ্বিজয়ী রাজন্বাবর্স যখন দেখিতেন ঘনসনিবিষ্ট 
পর্বতশিখরজ্রেণীর মত সজ্জিত রণতরীসমূহ ভাগীরথীর জলরাশির 
উপর নিয়ত পরিচালিত হইয়া বঙ্গদেশকে রক্ষা! করিতেছে তখন হত্যশ্ব- 
রথ-পদাতি সমেত বিপুল স্থলবাহিনী লইয়াও তীশ্ারা বঙ্গদেশকে 
আক্রমণ করিতে বহুবার ইতস্তত কবিতেন। “ভাগীরথী-প্রবর্তমান- 
নানাবিধ-নৌকটক-সম্পাদিত-সেতুবন্ধ-নিভিত-শৈলশিখরশ্রেশী-বিভ্রমাত” 
প্রতিহার-গুজ্জর-রাজগণের বিজয়যাত্রা সহসা স্তন্তিত এবং 
অবরুদ্ধ হইয়া যাইত । ধমপালদেবের পাটলীপুত্র নগর রণতরী- 
সমূহদ্বারা স্ববেষ্টিত থাকিত। মদনপালদেবের রামাবতী নগরাঁও 
নৌকটক-পরিবৃত ছিল। পাল বংশের পঞ্চদশ নরপতি কুমারপাল- 
দেবের সেনাপতি বৈছ্াদেব দক্ষিণ বঙ্গ আন্রমণ করিয়াছিলেন । অসংখ্য 
গজারোহীপৈন্থ-সমভিব্যাহারে বৈদ্াদেব যখন দক্ষিণ বঙ্গের দিকে 
অগ্রসর হন তাহার রণছূর্মদ গজসমূহ তখন দক্ষিণ বঙ্গের রণতরী- 
সমূহের বিকট রণনিনাদে ত্রস্ত হইয়৷ বিপর্মন্ত হইয়া গিয়াছিল । পাঁল 
বংশের বিভিন্ন তাত্রশাসনে 'নৌকাধ্যক্ষ' ও “নৌবলব্যাপৃতক, প্রভৃতি 
রাজকন্মচারিগণের বহুল উল্লেখ দেখা যাঁয়। সেনবংশের একাধিক 
তাত্রশাসনে নৌবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কথা উল্লিখিত আছে। 
মোটের উপর পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ যে নৌবলে 
বিশেষ বলীয়ান ছিল তাহা নিঃসন্দেহে এবং বঙ্গাধিপগণের 
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রণতরী-সমৃহ শুধু ভাগীরথী-বক্ষেই বিচরণ করিত না; 
ব্্গসাগরের তরঙ্গ-সংকুল স্থুনীল জলরাশির উপরও তাহাদের নিরন্তর 
যাতায়াত ছিল। 


বাঙ্গালীর স্বাধীনত। 

আমরা দেখিযাছি মহারাজ রঘুর দিগ্িজয় বর্ণনায় মহাকবি 
কাপিদাস কি ভাবে বাংলার নৌ-সমৃদ্ধিব কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই বর্ণনায় শুধু বাংলার অধিপতির্দের নৌশক্তির গ্রমাণ5 'আমরা পাই 
না। শ্যামল, কোমল মুত্তিকার রসে পরিপুষ্ট মৌন্ুমীবাখুর আদ্র" 
আপ্যায়নে সুগঠিত-দেহ ন্সেহপ্রেম-বিগলিত বাঙ্গালীরা দেশের 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত আবহমানকাল যে আত্মাহুতি দান করিয়াছে 
সেই ইতিহাসেরও গৌরবময় প্রথম অধ্যায় এই বর্ণনায় নিহিত 
রহিয়াছে । 

দিথিজয়ী সিকন্দর শাহ যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলি 
একের পর এক পদানত করিয়া পুরব-ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা 
করিতেছিলেন তখন গঙ্গারিডই” ও প্রাশী' নামক দুই জাতি ব। রাট্ু 
বিদেশীর আক্রমণ হইতে জাতীয় স্বাধীনত। রক্ষার জন্ত বিপুল সৈন্ত- 
বাহিনী সমবেত করিয়াছিল । এই তুই জাতি কাহারা__গ্রীক_ইতিহাসে 
তাহার কোন ইঙ্গিত নাই । কিন্তু ইহা মনে করা খুব 'অসঙ্গত হইবে 
না যে, গঙ্গারিড়ই ব' প্রাণী বলিতে নিশ্চয়ই শুধু দুর্বল ধ্বংসোন্মুখ 
নন্দরাঁজ্যকেই বুঝায় নাই। আগীক আক্রমণের অনতিকালপরবতী 
যুগের যে ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে মনে হইতে পারে যে 
বঙ্গদেশের অংশিশেব মৌর্য যুগেও উল্লেখযোগ্য এবং লোভনীয় 
রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল । ইহা! অসম্ভব নহে যে এই রাজ্যই পিকন্দর 
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শীতের সধভক আক্রমণ হইতে বাংলার ন্বাধীনতা রক্ষার জন্য গঙ্গা 
নদণব তীপবতী পরাদেশে সেহ সজ্জা করিয়াছিল ॥ লোকমুখে এই বিপুল 
সৈম্কাসমাবোহেপ কথা শুনিয়! বিশ্ববিজঘী এীকবীর আর পূর্বদিকে 
অত্াসর হওয়া সমীচীন মনে করেন নাই | 


স্ষি-৬, 


৮ ৫ রি চাহি 
খ?পুব চ 5 নত এ রন পু খ্রীয় ঢডথ শতাবণা পর্যন্ত 


বাংলা দেশের রাছ্রীয় ইতিহাস অন্ধকারময়। খুষ্টীয় ষ্ঠ 
শতাব্দীতে আমরা বাংলাদেশে থে দ্র ক্ষুদ্র বত বাট দেখিতে 
পাই এই রা বোধ হয় তাহার আরম্তু। উত্তর বঙ্গের কোন 


কোন ভাগ এই সময়ে হয়ত মৌধ এবং কুশান রাজাদের 
শাসনাধীন ছিল । কিন্তু বাংলার ভান্থান্থা অংশের নরপতিগণ শক্তিশালী 
মৌধ-মুঙ্গ-কান্ব-কুশানবংশের দিখ্বিজয়ীগণের লুন্ধ দুটি হইতে দেশের 
স্বাধানতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। বাঙ্গালীর এই স্বাধীনতার 
সম্কটময় মুহু উপস্থিত হইয়াছিল চতুর্থ শতাব্দীতে মহাঁরাজাধিরাজ 
সমুদ্রঞ্চপ্ের আক্রমণে । দিথিজয়ী সমুদ্রগুণ্ের ছুধ্ধ সৈম্তবাতিনীর 
নিকট একে একে উত্তর ভারতের প্রায় সনস্ত রাজ্য ও জনপদ গ্রণতি 
জ্ঞাপন করিয়াছিল । সমুদ্রতীরধতী সমতট ও ডবাক প্থন্ত তিনি 
তাহার দিগিজয়ের অন্বভূক্তি করিয়াছিলেন । সমুদগুপ্তেৎ গ্রশত্তি- 
রচয়িতা কবি বাঙ্গালীর সেই দিনকাব স্বাধীনভাযৃদ্ধের কোন বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ করেন নাই । কিন্তু সুদূর উজ্জয়িনীর কুটারপ্রাঙ্গণ পথন্ত 
কি ভাবে সেইদিনকার বাঙ্গালীর বারত্ব এবং মুদ্ধকাহিনী কিংবদন্তীর 
মত শ্রচারলাভ করিয়াছিল মহাকবি কালিদাসেব রঘুবংশে আমরা 
তাঁহার প্রমাণ পাইতে পারি । 

গুপু সআটের দিগ্বিজয় কালে কালিদাস হয়ত বালক মাত্র। 
উজ্জয়িনীর কুটার-চবরে বলিয়া হয়ত তিনি দিপ্বিজয়-কাহিনী শুনিয়া 
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থাকিবেন। তাথবা যৌৰনের প্রারস্তে এই কাহিনী হয়ত গ্রাম্য 
কবিদের স্ততিগানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শ্ুৃতি-ভাভ্তারে 
সঞ্চিত হইয়া গিয়াভিল। তাত রঘুব দিখিজয়-যান। বণন। 
করিতে যাইয়া অড্ঞাতসারে তিনি অয়ুজগ্ধপ্েরহ পিখিজয 
কাঠিনী অনুপম কবিকুশল হন্তে বর্ণন। করিয়া গিষাছেন। 
সুপ্রতিষ্ঠ এতিহাসিকদের মভামুযায়ী রঘুন দিপরিজয়কে সধুদ্রহ্প্রের 
দিথ্বিজয় বলিয়া স্বীকার কপ্রিয়া লইলে আমরা জানিতে পারি, 
আজ হইতে দেড় হাজারেরও অধিক বশুসর পুঃব বাঙ্গালী 
জনসাধারণের মনে স্বাধীনতা বক্ষার জনতা কি বিপুল ট্টঙসাহ ও 
উন্মাদনার স্ষ্টি হইয়াছিল । অপরাজেয় বাহিনীর পরিগালক বলিয়! 
সমু ভারতে সমুদ্রগুপের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়া । মগধের 
পশ্চিম পাশ্বস্থ শতিষ্ীলী রাজ্যগুলি ভাহার পরনত হইয়ছে। 
দক্ষিণ ভারত তাহার দুদা্ছ শক্তি অনুভব করিয়াছে । এই [দিিজয়ী 
সম্রাট যখন তাহার সমগ্র বাহিনী লইয়া গুৰ ভাগতের দিকে 'অস্রাদর 
হইলেন তখন কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিপ যে? অশি শ্তন্্ প্রাচ্য 
রাজযগুলির অন্ততঃ একটিও ভাহাকে প্রতিরোধ করিবে? আমাদেখ 
এই বঙ্গদেশ তাহ। করিয়াছিল । শ্রক্ধদেশের রাজা বেতসবৃন্তি অবলঙ্গন 
করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল । টউৎ্কলশ্বর তক্ষশিলাধিপতি অন্তীর 
মত শুধু যে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়াছিল তাহাই নহে, 
পরন্ত সমুদ্রগুপুকে কলিজ দেশে যাইবার সহজ ও স্ুগম পথ দেখাইয়া 
দিয়াছিল। কিন্তু আমাদের বাংলার বাজন্গণ অনেকেই দিগ্রিজয়ীর 
দন্তের নিকট মেষের মত নতিম্বীকার করা অপেক্ষা বাংলার 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিল। ক্ষুদ্র 
বাংলার ক্ষুদ্র নৌশক্তি সেদিন উত্তর ভারতের সার্বভীম সম!ট 


১৪ বাংল! ও বাঙ্গালী 


সমুদ্রগুপ্তকে অন্ততঃ এইটুকু বুঝাইয়৷ দিয়াছিল যে, দেশের স্বাধীনতা 
রক্ষার প্রেরণা যাহাদের থাকে, দেশকে যাহারা প্র!ণাধিক প্রিয় মনে 
করে, তাহারা যত ক্ষুদ্রই হউক, যত নগণ্যই হউক, তাহাদের শত্রু 
যত বড় প্রতাপশালী সেনাপতিই হউক, যৃদ্ধে তাহাদের জয়ই হউক 
আর পরাজয়ই হউক, স্বাধীনতা রক্ষার জন্তা তাহারা শ্বে রক্তবিন্দু 
দান করিতেও কু্িত হয় না। কালিদাসের বর্ণনার মধ্যে ইতিহাস 
না থাকিতে পারে, রঘুর দিগিজয়ের সাহতও সমুদ্রগুপ্তের কোন 
সংলব না থাকিতে পারে, কিন্তু যে কথায় কোন সংশয় নাই 
তাহা হইতেছে এই যে, খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী এবং 
তৎসংশ্রিষ্ট প্রদেশের অধিবাসিরন্দ জানিত যে, ভারতের পুবপ্রান্তে 
বঙগদেশ নামে এমন একটি প্রত্যন্তদেশ রহিয়াছে যাহার রাজ! অথবা 
প্রজা কেহই পার্্ববর্তা অন্যান্য বৃহ রাজ্যের মত বিনাধুদ্ধে স্বাধীনতা 
বিসর্জন দেওয়ার মত ছুরবল মনোবুত্তি পোষণ করে না। 

স্বাধীনতার এই যুদ্ধে বাঙ্গালীরা পরাজিত হইয়াছিল । কিন্তু 
এই পরাজয়ের গ্লানি তাহারা দীর্ঘদিন সহ্য করে নাই । কয়েক বশুসর 
পরই বাংলার শাসনকর্তারা আবার স্বাধীনতা ঘোষণ! করিয়াছিল । 
পাটলীপুত্র বা উজ্জয়িনীর সিংহাসন হইতে স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙ্গালীর 
প্রণতি গ্রহণ করা মগধাধিপতির পক্ষে বেশীদিন সম্ভব হইল না। 
বঙ্গীয় বীরদিগকে দমন করিবার জন্য সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত 
বিক্রমাদিত্যকে আবার সমুদ্রাশ্রয় প্রত্যন্ত প্রদেশে সৈম্ত সমাবেশ 
করিতে হইয়াছিল । সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির রেশ মিলাইয়া 
যাইতে না যাইতেই দিল্লীতে লৌহস্তস্ত প্রোথিত করিয়া মহারাজ 
চন্দ্র্ুপ্রকে ঘোষণা! করিতে হইয়াছিল, আমি বাঙ্গালীকে পরাজিত 
করিয়! বঙ্গদেশ অধিকার করিলাম। 


বাংল। ও বাঙ্গালী ১৫ 


গুপ্তগণ পুণুবধ নভূক্তি অর্থাত বঙ্গের কিয়দংশ বাতীত বঙ্গের 
অন্য কোন অংশ শাসনাধানে রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় 
না। এমনকি পৃপ্তবর্ধনভুক্তিও গুপ্ত-সামাজ্য ধ্বংস হহবার পুব 
হইতেই কাধ্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল । প্চবধ শনাক্ত 
শাপনকন্ারা অনেকে “মহারাজাধিরাজ পুৃথিবীপতি” উপাধি হণ 
করিয়াছিলেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ব স্বাধীন রাজা স্থাপিত 
হইয়া গিরাছিল। গুপ্ত সম্াটগণের বিক্রম অস্তমিত হইবার 
একশত বশুসরের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে আমরা ধর্মাদিত্য, 
গোপচন্দ্র, সমাচার দেব, জয়নাগ প্রভৃতি স্বাধীন নরপতির অস্তিত্বের 
প্রমাণ পাই। 

ইনার কিছুকাল পরে কর্ণশ্রবর্ণে অর্থাৎ মুশিদাবাদ ও তাহার 
নিকটবর্তা অঞ্চলে শশাঙ্ক নামক একজন সামন্ত মপতির উল্লেখ আমরা 
দেখিতে পাই। ইতিহাসে হহার প্রথম পরিচয় গ্রামহাসামন্ত 
শশাহ্কদেব নামে । ক্রমশঃ তিনি রাট। গৌড় ও মগধ হইতে বিদেশী 
শাসকদিগকে বিতাড়িত করিয়া শুধু যে বঙ্গদেশকেই স্থাধান 
করিয়াছিলেন এমন নহে, পরন্ত পশ্চিম ভারতের উপরও লু পি 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । পরবঙগাকালে তিনি মহারাজ নরেন্দ্রািত্য 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় নামে স্বর্ণমুদ্রর প্রচলন 
কবিয়াছিলেন । 

কিন্ত বাংলার এই নুবিস্তীর্ণ স্বাধীন রাষ্র অধিকদিন স্বাধীনতা 
ভোগ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবার 
জন্য গৌড়েশ্বর নহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্যকে দুই স্ুবৃহত 
রাজ্যের শক্তিশালী অধিপতির সঙ্গে আজীবন কঠিন যুদ্ধ করিতে 
হইয়াছিল । 


১০ বাংলা ও বাঙ্গালী 


পশ্চিম দিকে সকলোন্তরাপথনাথ কনৌজাধিপতি হযব্ধন এবং 
গুরদিকে কামঝপাধিপতি ভাঙ্গরবর্মা--যুগপৎ বাংলার স্বাধীনতাকে 
পিপদস্ত্ করিয়। অতুশিয়াঠিল। গৌডেশ্বব শশাহ। সবচেখে 
জণার্ীণ পিখা আদাবন এঠ দই শুপল শ্তিকে ৪ ভাতে ফিবালয। 
রাখিতে ঢেই। করিয়!ছিগেন | কিন্ত বাংলার ্বালীনতা শেষ পঙন্থু 
তিন বক্ষা করিতে পারেন নাই বঙ্গদেশ আবার সামরিকভাবে 
বিদেশী করায়ভ হইল | মহারাজ শশাঙ্ক বোধ হথু দক্ষিণে গঞ্জম 
প্রদেশে মুত পবা শীয় শাধীনতা রক্ষ। করিয়াছিলেন এবং শিশাদিত্য 
হযবধশকে পরিহাস করিবার জন্যই খোপ হয় নিজেকে চতুরুূদি- 
সাণল-বাঁচিমেখলা-নিলীন-সদীপ-গিশি-পগুনবতী' বগ্রধধর!র সআট 
বলিয়া ঘোষণ। করিয়াছিলেন । 

শণাঙ্কের পর বঙগদেশ আবাব ক্ষ হুর রাজো বিভক্ত হয়! 
পঙল। মমীপকতা রাজারা খুভমুহঃ বহুধাবিভক্ত বাংলার ধনমান 
ও বাধীশত। হরণ করিতে লাগিল । ইতিহামে এই যুগের নাম 
মাতস্থান্থায়ের যুগ। এই মাতস্তম্থায় যখন সহার সামা অতিক্রম 
করিল তখন বাংলার এজাপুঙ সমবেত হইয়া গোপালদেব নামক 
একজন সবঞ্চণান্গিত পুরুষকে বাংলার রাজা নিবাচিত করিলেন। 
বাংলার প্রদ্রাপঞ্রের সহায়তায় গোপালদেব পরম্বাপহারীদের হস্ত 
হইতে বাংলার শ্াধীনতা উদ্ধার করিলেন। অশ্ঃপর বাংলার 
ইতিহাসে যে যুগ আরন্তু হইল তাহা আর স্বাধীনতাযুদ্ধের 
ইতিহাস নহে; ইঠাকে বাঙ্গালীর সাআ্রাজ্য বিজয়ের যুগ বলা 


বাংল! ও বাঙ্গাল 


ন|ঙ্গালীর স!ম্রাজ্য 


নং ৮ ব্রংভাধর স্লাপীম ভাজ তা . ইত 
শশা শুধু বাংলার স্পাধানতাসক্দেহ অন্কাতম শায়ক হিসাবে 


গ্সিচ্ মহন ১ বাংলাপ থে 


ঘা সর ক নু ৪ ২ স্মি। স্ঘা চে ন্‌ নর জল ৮ 
বকৃংবয়া লাক লা-সাআভা হাল হাম কী হিল ন | শাহি ৬ 


ভা রঃ 51১0 ধা 
এ রঃ 1 ক্দব অন 7 টঁ 18 3 ৮. ০ রঃ ্ 
মাসে সবতথ্ম | হান খপ সমাটচদনতভ এক শাখার বশধর | সুতরাং 


বিলুপ্ত গুপু স্ংস্রাঙ্জা পলঃগ্রুতিক্ করিবার আকাজনন থাকা ভাহার 
পক্ষে পাভাবিক। বঙ্গের বৃহ এম অংশ, মগধ এবং কলিঙ্ের একাংশ 
জয় করিয়া ভাহার রাজাম্পুহ। পরিপু্ট হইয়াছিল । উন্তব ভারতে 
তখন তিনটি রাজ্য শতান্ত শিশালী ভিল। একটি থানেশ্বরের 
যাভুতি রাজা । আপক্টি কনৌজের মৌখরী র 
কামত্রপেব বর্মণ রাজা । সাআজ্য স্কাপনের পথে এই 


ডা 


সঠিত শশাঙ্কের সংঘ অনিকার হঠয়া উঠিল । 

এই সমষে মালবে গুপু বংশায় এক কদর রাজ হাজত করিতেন । 
পরাভতি বংশীয় রাজা হাহা এব ভাহাব ভগিনাপতি মৌখঝা 
বথায় খ্।জা গ্রইবমাণ সতিত গতি শত কারিবার ভন) এশাহ আলে 
এই শুপ্রু বাজার সহত মিএতা ০ । মালবরাজ কশৌজ আক্রমণ 
করিয়া ভাক্ষরবর্মাকে রি করিলে রাজ্যবধন মালবর।জের অভি 
যুছে প্রবৃত্ত ইইলেন। এই রর মালবরা শিহত হন। রাজ্যবর্ধন 
যখন বিজয়গর্বে থানেশ্বরের দিকে ফিরিতেছিলেন তখন পিটগোড- 
ভজঙ্গ মহারাজ শশাঞ্ধ পণ্চাহ। হইতে ভীাহাকে আক্রমণ 
করেন। ই আাক্রমনে 
কনৌজ,-উন্তর ভারতের এই দুই শক্তিশালী রাজের সিংহাসন শুন্ 
হইয়া টা । গৌড়কে কেন্দ্র করিয়া শশাঙ্ক যে দ্িতীয় গুপু সাআাজ্য 
প্রতিষ্ঠা কবিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাহা সফল হইবার সগ্তাবনা 

ব 
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বাজ্যব্ধন নিহত হতন। প্রানেশ্বর এবং 


র্ 
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উপস্থিত হইল । কিন্তু থানেশ্বর এবং কনৌজের সৈম্ত ও সেনাপতিগণ 
অল্পকীলের জন্য বিরত ও বিমুঢ হইয়া পড়িলেও অনতিবিলম্বে তাহার! 
এমন এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিল যাহাতে শশাঙ্কের স্ব চণ- 
বিচরণ হইয়া গেল। নরপতিবিহীন দ্রহটি শক্তিশালী রাজোর প্রজা পুষ্ত 
সম্মিলিত হইয়া রাজ্যবধ নের ভ।ত। শিলাদিত্য হববধ নকে কনৌজ এবং 
ধানেশ্বর এই উভয় সিংহাসনে অভিবিভ্ করিল । হরধবধ ন এই মিলিত 
শক্তির সার্বভৌম কর্তত্ব লাভ করিয়া গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধসঙ্জা 
করিতে লাগিলেন। তিনি বুদ্ধিমান এবং রাজনীতিকুশল ছিলেন । 
তিনি বুঝিলেন, পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে গৌড়েশবরের 
প্রভাব লুপ্ত করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইলেও স্মদুর কনৌজ হইতে 
গোঁড় পথন্ত সৈম্ত পরিচালনা করিয়া গোঁড়েশ্বরের ক্ষমতা চুর্ণ করা 
তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাই তিনি গৌড়েশ্বরের প্রতিবেশী 
কামরূপাধিপতি ঈশানবর্মার বন্ধুত্ব কামন৷ করিলেন । পুৰ ও পশ্চিমের 
এই ছুই শান্ত শশাঙ্ককে বাংলা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। বাঙ্গালীর 
সাঘ্রাজা স্থাপনের প্রথম চেষ্টা শশ্াঙ্কের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ 
হইয়া গেল। শশাঙ্ক যে ন্বপ্গ লইয়া ভগ্রহ্ৃদয়ে গ্রাণত্যাগ করিলেন, 
দ্রইশত বশসর পবে পালবংশীয় ধর্মপালদেবের শাসন সময়ে বাঙ্গালীর 
সেই স্বপ্প সকল হইয়াছিল । 

এই দুইশত বতসরের মধ্যে বাংলার বাহুবল কাশ্মীরের দ্বারদেশ 
পর্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কাশ্মীরে 
এই সময় 'গৌড-রাক্ষস-বিপ্রব হইয়ংছিল বলিয়া কাশ্মীরী কবি 
কহলন তাহার “রাজতরঙ্গিণীতে এক কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। 
গৌঁড়ীয়দিগকে রাক্ষল বলিলেও কহুলন সহব্মুখে তাহাদিগের বীরত্ব 
বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীরা কাশ্মীরে যে শৌর্ধ প্রদর্শন করিয়াছিল 
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তাহা “বধাতুরপ্যশক্ম্ঠ। কাহার সময়ে কেন এবং কে এই কাশ্মীরা- 
ভিযান পরিচালনা করিয়াছিল সে-সম্ন্ধে কোনও ইঙ্গিত আমরা পাই 
না। কহ্লনের গৌড়দেশ আমাদের গৌড়বঙ্গ নাও হহতে গাগে। 
ম্মতরাং এই অভিযানের এতিহাপিকভা অনেকেই স্বাকার করেন না। 

কিন্তু পালবংশীয় ধর্মপালদেধ যে স্রবিশাল ব্গ-সায্রাজা স্থাপন 
করিয়াছিলেন তাহার এতিভাপিকতায় কাহারও সন্দেঠ নাই |  শবম 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধমপালদেব গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। পুববঙ্গ সমেত সমস্ত বাংলাদেশ ভাহার রাজ্যের অহ্থভুক্ত 
হইয়াছিল। অতঃপর মগধ জয় করিয়া তিনি পশ্চিম ও পশ্চিমোগর 
ভারত বিজয়ে অএঞসর হইলেন । যৃদ্ধমদমণ্ড বাঙ্গাপী সৈন্যের পরাঞ্রা 
বাহুর নিকট রাজোর পর রাজা পরাজয় স্বীকার করিল। অবশেখে 
ধর্মপালদেব জয়োন্মন্ত সেশ্কবাহিনী লইয়া কনৌজের ঘারদেশে উপস্থিত 
হঈলেন। ধন-মান-বশঃ ও সমুদ্দিতে কনৌজ তখন টন্তর ভারতের 
সর্ব প্রধান নগর । কনৌজ অধিকার করাই উত্তর ভাবতের সাবন্ডৌম 
লাভের প্রতীক স্বরূপ ছিল । 

কনৌজ তখন রাজপূতানার গুজ্জর-রাজগণের গ্রভাবাপান। গুজ্জর 
রাজ নাগভট্টও গৌডাধিপ ধর্মপালদেবের মত উত্তর ভারতের সম্রাট 
পদবী লাভের উচ্চাকাজ্জ। পোষণ করিত। তহারই আশ্রিত উন্দ্রাযুপ 
নামক জনৈক সামন্তরাজ তখন কনৌজ শাসন করিত। চিত 
ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করিলেন। তাহা 
আজ্ঞাবহ চক্রাঘুধকে তিনি ভাহার সামস্রূপে কনৌজের সিংহাসনে 
বসাইলেন। এই আকম্মিক রাজনৈতিক পরিবর্তনে গুজ্জররাজের 
সাআজ্যন্বপ্র ভা্িয়া যাইবার উপক্রম হতইল। তিনি সমগ্র গুজ্জর 
বাহিনী সঙ্গে লইয়া ধর্মপাল ও তাহার আশ্রিত চক্রারুধতে শাস্তি 
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দিবার ভাগ্য উত্তর দিকে আগাসর হলেন | সোরাষ্টাধিপতি বভকধব্ল 
গুঙ্লর রাজের সাম নরপতি ছিলেন ।  নাগহটু এবং বাহকদবলের 
(6০১ 
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লাসাাভানার গুহযদের সাহৃত তাহাল ল বশপরম্পরাগত পিবাদ । উত্তর।- 
পথ সাআভা শানে শথে ফচ্দবদের্প মতি নব শপরিভাম 
শুঝিয়াঠ পর্মপাপদের গুজ্ব-রাতি রাট্রকটদের সঠিত বিবাহ সন্বন্ধে 
আবদা ভইয়াছিলেন | গুজ্জরদের হাতে জামাতস্থানায় ধর্মপাদদেবের 
ভাগা খিপষয়েশ সংবাদ শুনিয়া গোবিন্দ বিপুল সেম্ত। সনভিব্যাঠারে 
দক্ষিণ-ভারত হইতে কনৌজে 'আপিয়! উপস্থিত হহইলেন। নাগভট 
পপাজিত ঠঠয়। মরুগাঞ্দরে আশ্রর এহণ করিল | ধর্মপাল আর 


ঢাণার়ৰ রাষ্্রকট সম্ািকে পখতি জ্ঞাপন কারলেন। তীয় দে গাত্ল্দ 


হা 


অখন দল্গিণ ভিত ফিখ্িনা গেলেন ধর্মপাততদল তখন অনহা উতর 
ভারতের অধিকার পাপ হইলেন। ভাভার সহিত পতিদান্দ্রতা 
করিবার মত কোন নরপতি আর উত্তর ভারতে রিল না। এইরূপে 
ধর্মপালদেবেন বীধ ও বিঢক্ষণতার প্রভাবে প্রথম গৌড সাত্রাঙ্গা 
প্রতিঠিত ভইল। মহারাজ শশাহ্কের গ্রতিছন্দী শিলাদিত্য 
হর্ববধ ন সম্রাট নামের যোগা ছিলেন কিনা এবং ভাহার সকলোত্তর- 
পথ-নাথ' বিশেবণ স্তাবকতা মাত্র ছিল কিনা সেই বিষয়ে এতিহাসিক- 
দেব মধো মতবিরোধ আছে | কিন্তু গৌডীয় সিংহাসনে শশাঙ্কেন 
উত্তরাধিকারী ধর্মপালদেব যে হিমালয়ের পাদাদেশ হইতে বিশ্ধ্য পর 
এবং গুজরাট হইতে বঙ্গদেশ পর্ষস্ত সমগ্র উত্তরাপথের সম্রাট 
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পরাজিত করিয়া! বিজয়সেনের বিজয়বাহিনী কাশী আন্রমণ করিয়াছিল । 
পুব পিকে কামরূপ পর্ন্ত তিনি জয় করিয়াছিলেন। এই নতন 
গৌড় সাআ্াজোর সীম পশ্চিমে বারাণশী, পরবে আসাম এবং দক্ষিণে 
উড়িত্যা। পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরাকানরাজের সহিত বিজয়সেনের 
পৌত্র লক্ষণ সেনের বিবাদ, কাঁশীতে জয়স্তন্ত স্থাপন, কামরূপ ও কলিঙ্গ 
বিজয় প্রভৃতি কাহিনী হইতে এইট্রক অন্ততঃ মনে হইতে পারে যে 
বিজয় সেনের দিথিজয় কাহিনী অলীক নহে। লিপি ও প্রশস্তি 
লিখিত কাহিনীর যথার্থতা নিরূপণে প্রত্রভান্বিক ও এতিহাসিকগণের 
মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে । কিন্তু বাংলার ও বাংল্গার বাহিরের 
সমস্ত শিলা ও তাত্রলিশির কাহিনী সমগ্র ভাবে ধরিয়! নিঃসন্দেহে 
এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সেন বংশীয় নরপতিগণ একাদশ ও 
দ্বাদশ শতাব্শীতে গৌডবঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি 'সাভ্রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন । এই সাত্্রাজা বিস্তারে অনতিদীর্ঘ হইলেও মুমলমান 
বিজয়ের পু ইহাই বাঙ্গালীর শেব সাআজ্য। 


বাঙ্গালীর ধর্ম 

আমর! বাঙ্গালী; আজ আমরা প্রায় সকলেই হিন্দু। কিন্তু 
আমাদের পূর্বপ্ুরুষগণ কোন্‌ ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহা জানিতে 
আমাদের ওৎসুক্য হওয়! স্বাভাবিক । 

অতি প্রাচীনকালে, খষ্টের জন্মের বশত বগসর পরবে, উত্তর 
পশ্চিম ও মধ্য ভারতে বৈদিক ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল । বৈদিক ধর্ম- 
প্রচারকেরা পূর্ব ভারতে, বিহারে ও বঙ্গে তখনও প্রবেশ লাভ করিতে 
পারে নাই । এই ছুই দেশের অধিবাসীরা কোন্‌ ধর্মে বিশ্বাসবান 


বাংল! ও বাঙ্গালী ২৩ 


ছিল তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। অবশ্যই আধেতর কোন 
ধর্ম তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । খাগবেদের আরণ্যক এবং ব্রাহ্মণ 
অংশে বঙ্গবাসীদিগকে চটক এবং পারাবতের ন্যায় ঢর্বলতা, ছুরাহার 
এবং বত অপত্যতা দোষে দুষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পৌগু, 
দেশব'সীকে শবর ও পুলিঙ্গ প্রভৃতি দম্প্যজাতির মধ্যে গণনা করা 
হইয়াছে । পরবতী অথববেদের কোন খাষি এই বলিয়া কামনা 
প্রকাশ করিয়াছেন যে,_অভিশাপ শপ জব নামক ব্যাধি শ্রসভ্য 
আর্জাতিকে পরিত্যাগ করিয়া অসভ্য পৌণড এবং বঙ্গ জাতিকে 
আক্রমণ করুক। 

কালক্রমে আধসভ্যতার বিস্ততির সঙ্গে সঙ্গে বহু আধসম্তান 
বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে 
সন্দেত নাই । সম্ভবতঃ পরশুবামই সবপ্রথম বঙ্গদেশে আরব 
উপনিবেশ স্তাপন করেন। মহাভারতে কথিত আছে যে, 
লৌহ্িত্য তীর্থ পরশুরাম কতৃক স্বষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে 
লৌহিতা তীরবর্তী এবং বাংলার অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা 
অনার্ধ ভাবাপন্ন এবং বৈদিক আচারভষ্ট হইয়া! পড়িয়াছিল। 
এই কারণেই ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা মনু তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে 
অঙ্গব্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে ছিজাতিকে পুনরায় সংক্কার গ্রহণ 
করিতে হইবে বলিয়া নিদেশ দিয়াছেন। স্ত্রকার খধিরাও বঙ্গদেশে 
গমনকারী আর্ধদিগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। মোটের 
উপর এমন একট! সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন উত্তর ভারতের 
বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্ধগণ পূর্ব ভারতীয় বাঙ্গালীকে অত্যন্ত হেয় 
এবং অপবিত্র মনে করিতেন । বাঙ্গালীর! এ সময়ে কোন আর্ষধর্ম 
গ্রহণ করে নাই বলিয়াই হউক অথবা পূর্ব ভারতে বৈদিকধর্ম স্মুপ্রতিষ্ঠ 


২৪ বাংলা ও বাঙ্গালী 


হইবার পূর্বেই বাঙ্গালীদের মধো হন্মণাধর্মের বিরোধী লৌছধ। ও 
জৈনধর্ম প্রগান লাভ করিয়াছিল ব্লিয়াউ হউক, ব্রন্দণ্যবর্মাবলম্বী 
তিন্মুগণ বাঙানীদিগকে ভিযপর্মাবলপা বঙ্গিয়া অপাহেয় করিয়া 
রাখিয়াছিল 

খঘি জী মাশীবাদে মভাখাজ বুলি এশংবাঝ। সুদে, গা 


বঙ্গ প্রভৃতি পঞ্রলাঁভ কণিয়াছিনেন | এই পএই পপ্রবাজার এবং 
স্পা চি] 
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এই বঙ্গহ ব্্গরাজোর স্তাপমিতী বিয়া কথিত আছে । খষ 


দীর্ঘতমার কাহিনী বৈদিক যগের গ্াচীনতম উপাখ্যানেব অন্যতম । 
বঙ্গ ও সুন্ষ গাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বেদিক খষি ও রাজার সংকব দাষ্টে 
মনে হয় যে, অতি গ্রাচীনকাঁলেই উত্তরবঙ্গ ও পর্ববঙ্গে আধধর্ম 
বিস্তারের চেষ্টা কতকাংশে সফল হহয়াছিল। কিন্তু পরবতাঁকালে 
বাংলার অঙ্ঞাতধর্ী মাদিম অধিবাসীদের সংস্পর্শে অথব1 উন্তব-পুর্ব 
দেশ হইতে সমাগত অন্ত কোনও শাজ্জাতধর্মের প্রভাবে এই বৈদিক ধর্ম 
বলুলাংশে সঙ্করধর্মহ প্রাপ্ত হইয়াছিল । মহাভাবত গু পুবাণ শা 
ভাগবতধর্ম-প্রচংরক বান্ুদেব ক্ুষেের সহিত শিং বাসুদোবর € 
প্রতিদ্বন্দিতান গল্প লিখিত আছে সেই গঞ্প এই কল্পনাকে সমর্থন কবে । 


স্মত্র ও র্মশাস্ত্রকারগণ এই জন্য বঙ্গদেশকে আপার এবং 


৪ 


পঙ দেশকে দম্্য-অধুাষিত বলিয়া শিন্দা করিয়াছেন । 
এই শাধেক আধ এবং অধেক অনার বাঙ্গালী ধম পনবার 
বৈদিক সংস্কৃতি লাভ করিবার পুর্বেই প্রায় তিন শত খুষ্টপূর্বান্দে 
সমতট-সমন্বিত সমগ্রা বাংলা দেশ বৌদ্বপ্লাবনে ভালিয়া গিয়াছিল। 
সম্াট অশোকের ধর্মবিজয়ের ফলে সমগরা ভারতবধে এবং 
বহির্ভারতের ক্ভদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাংল! 
দেশেও এই সময় নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বৈদিকধর্ম 


বাংলা ও বাঙ্গালী ২৫ 


যখানে দুভিন্তি অঞ্জন কবিতে পারে নাই বৌদ্ধপ্ঘ সেখানে 'অবিমিএ 


রা 2 58. | 
রিল । সমতট বিমুগাবের পমপাজিকা ও আন্বণন্থা 


কস সু ৮ ক ৬ ৮৮২২ _ ক | স্পা সা হি - ০ চে সপ শ 
ভগ্নম্্ীপ এবং বঞ্চডী জেলার মহাস্থাশনডির্ নব পিক্ওত। তথাঝ'জি 
৭) ০ পক্ষে নি ল - 1১ ৪25৮ উল ৮ রে 
নিংসশাত়ে এমএ করিহা তে যে বাংলা সর হা, পনর 17৩72 
প্রাকগুলীন যাগ ঝৌদ্ধধছেব প্রিদল তার চিজ ১খনসাড ও লালা 
পপ 4 হুগি বোজবলেশ শিপু পিতা হিলি গলপ বাংলায় 


রি 


শ্রমণকালে পুঞ্তবধ স-সমতট-কণরিবর্ণ এব আমনিপ্ডে অর্থাহু সম এ 
উন্তব-পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বভ হশো!কস্,প দেখিরাভিলেন। নিঃসন্দেতে 
বলা যাইতে পারে, এই সময়ে অধিকাংশ বাজালীহ বৌদ্ধধম গ্রহণ 
করিঘাছিলেন 

সুজ, কন ও অক্ষ বংশীয় নরপতিদের শাসন সময়ে বাঙ্গালীর ধর্মের 
বিশেব কোন পধিবর্তন হয় না । খু্রীয় যুগে কয়েক শতি বগুসরের 
মধো বন্গণাধম বাংলায় বিশেধ প্রভাপ বিস্তাব করিতে পাদে নাহ 

গুপ্ুধশীয় সম্রাটদের বাজহকালে বঙ্গণর্র ভারতবদে মহা 
সমারোহ প্রাপু হইরাছিল। বাঙ্গাৎণীদের মধোও এ৪ সময়ে "আনেকে 
বন্মণধম হ্রাহণ করিয়াডিল সন্দেহ নাই | পঞম ও বছ্ট শতাব্দীতে 
ধর্মাদিতা, গোপচন্দ্ ও সমাচারদেব নামে পুববঙ্গে ৪ মব্যবঙ্গে যে 
করজন মহারাজ!র নাম পাওয়। যাঁয় হারা হিন্দু ছিলেন বলিয়া 
অনুমিত হয়। ভাতাদের গ্রজারা আনেকেই কাজধম হণ করিয়াছিল । 

কিন বঙ্গণাধর্মের এ অধিকার বাংলা দেশ বড়দিন অব্যাহত 
ভাবে চলিতে পারে নাই। গুপু পববভী যুগে কলৌগ্গাধিপতি 
যশ্দোবর্মী কোৌহিত্য ভীন অবণি সাআ্রাজা বিস্তাপ করিয়াছিলেন । তিনি 
তথাগত বুদ্ধের একনিষ্ঠ ৮৮ ডিনেন | ভাতার সময়ে ত্য়ত বঙ্দেশে 
আর একবার বৌন্ধর্মের প্লাবন আসিয়াছিল। কথিত আছে 
সময়ে লৌহিত্যতাবে প্রাগজ্যোতিবের রম্তপিপান্থ ব্রাহ্মণগণ 
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যশোধর্মার ভয়ে শঙ্কান্িত হইয়া গভীর নিশীথে পশুহত্যা করিয়া 
কোনওমতে ব্রন্মণাধর্ম রক্ষা করিয়াছিল । এই সময় হইতে খুষ্টীয় দশম 
একাদশ শতাষীী পন্য বঙ্গদেশ একাদিক্রমে বৌদ্ধ সম্রাট ও নুপতি- 
গণের অধীনেই শাসিত হইয়া আপিতেছিল। ভয়েনসাউ-এর সময়ে 
বাংলাদেশে সত্যধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম এবং অপধর্ম অর্থাত হিন্ুধর্ম__ 
এই উভয় ধর্মের বিশ্বাসিগণঈ বসবাস কবিত। মন্দির ও সঙ্বারাম 
প্রায় সমভাবেই সমগ্রদেশে বিচ্চরিত ছিল। ভুয়েনসাঙ বণিত যে 
রক্ষণ্যধর্ম বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রায় সমকক্ষ ছিল তাহা ভর্গবধ ন- 
শিলাদিত্যের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং শশাঙ্ক-নরেন্দ্াদিত্যের শৈব হিন্দু 
ধর্মান্ুরাগেব ফলেই শক্তিশালী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । 
ভুয়েনসাঙ-এর ওায় চল্লিশ বসন পরে চেনিক পরিরাজক 
ইতসিং-এর জমণন্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সময়ে 
বাংলাদেশে বৌদ্ধশ্রমণের সংখ্য! বহুল বুন্দিপ্রাপ্ত হইয়াছিল । বাংলার 
একজন উদ্চমশীল বৌদ্ধ নরপতির দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছিল বগিয়া 
কথিত হইয়াছে । এই বৌদ্ধ নরপতি কে তাহ! স্থির করা দুঃসাধ্য । 
কিন্তু এট সময়ে একদা বিস্মৃত খড়গ রাজগণ পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধধ্ম বিস্তার 
করিয়াছিলেন বলিয়া! মনে করিবার কারণ আছে। উত্তরবঙ্গ ভৌগোলিক 
অবস্থানের স্রযোগে কিয় পরিমাণে কনোঁজ বা মগধের শাসনাধীনে 
থাকিত। কিন্তু নদীখালবিল পরিবেষ্টিত পুব এবং মধ্য বঙ্গে উহাদের 
প্রভাব সহসা প্রবেশলাভ করিতে পাঁরিত না। প্রবেশ কিলেও স্থায়ী 
হইতে পারিত না। এই কারণেই মগধ বা কনৌজের রাজধর্ম 
পরিব্তানর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ধর্ম পরিবততন সেইরূপ সহজ ছিল-__ 
পূর্ব ও মধ্য বঙ্গে সেইরূপ ছিল না। এই কারণেই অশোক-প্রচাবিত 
বৌদ্ধধর্ম প্রাচ্যবঙ্গে যে নুণৃঢ ভিত্তিতে প্রতিচ্িত হইয়াছিল ব্রন্মণ্যধর্মের 


বাংলা ও বাঙ্গালী ২৭ 


পুনঃ পুনঃ আক্রমণ সত্বেও অষ্টম শতাব্দী পর্যন্থ তাহার প্রভাব বিশেষ 
খব হইতে পারে নাই । 

এই সময়ে বঙ্গদেশে এক নুতন ধর্ম বিপধয় উপাস্থত হইল । এত 
যগ তন্বশান্ত্রের প্রা্ভীবের যুগ। তন্বশাস্ত্র যেখান হইতেই বঙ্গদেশে 
আঁবিভ,ত হইয়া থাকুক বাঙ্গাল্শ হিন্দু ও বাঙ্গালা বৌদ্ধা উভয়েই 
উহাকে আম্মসাৎ করিবার চেষ্ট। করিল । ফলে বাংলাদেশে তাগ্থিক 
ভিন্দ্র এবং বৌদ্ধের প্রাদ্রভাব ঠইল। বৌদ্ধ মহাধান ধর্ম জনপ্রিয় 
হইবাব লোভে চক্রযান-বদ্রযান-ও-নঘ্বযানে পর্বসিত হইল এবং ক্রোমে 
তন্্শাস্ত্রের প্রভাবে তান্তিক বৌদ্ধধমে পরিবতিত হইয়া গেল । বাঙ্গালী 
বৌদ্ধ বাঙ্গালী হিন্দুর বন দেবদেবী ও আচাবানুষ্ঠান স্বধর্ম বলিয়। 
গ্রহণ করিল । এষ্ট ধর্ম বিপর্ধয়ের যগেই শাঙ্গালী মীননাথ বঙ্গে ও 
বহির্বঙ্ে নাথধম প্রচার করিয়াছিলেন । 

অপরিমেয় বলশালী পালবাজগণ শৌন্ধ ছিলেন । তাহাবা সুদুর 
কনৌজ তইতে বঙ্গদেশ শাসন করিতেন না। স্টাহাপা ছিলেন বাঙ্গাণা 
এবং বঙ্গদেশ ছিল তাহাদের জন্মভ্মি। স্তবাং ধর্মবিবয়ে পালরাজগণ 
পরম'হসভিগু থারা সন্ত এই সনে বাঙ্গালীরা অনেকেই রাজধর্ম 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় । পরবতী পালরাজগণেব 
সমসাময়িক পূর্ব ও মধ্য বঙ্গের চন্দ্রীজগণও বৌদ্ধ ছিলেন উতরাং 
সমগ্র বঙ্গে এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের জয়জরকার। 

কিন্তু হিন্ুগণ নিশ্চে্ট ছিলেন না। পালসম্রাটুদের বলুপ্ত বান্ছু 
শিথিল হওয়ার পূর্বেই বাংলায় হিন্কু প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল । 
আদিশুরের কাহিনী বঙ্গীয় কুল-পঞ্জিকাকারগণের কল্টনামাতও হইতে 
পারে। কিন্ত আদিশুর ও বঙ্গে ত্রান্মণ-শআানয়ননূলক কিংব্দন্টীর মধ্যে 
এইটুকু সত্য আবিষ্কার কর? যায় বে, কোনও এক সময়ে বাংলাদেশে 


২৮ বাংলা ও বাঙ্গালী 


বৈদিক মাচারান্ষ্ঠান লোপ পাইছে বসিয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কোনও 
একজন নবপঠি বাঙ্গালী সমাজে বৈদিক আচাব-বাবভার পনঃ সংস্থাপন 
করিবার উদ্দেশ্যে উন্তন ভাঁরতেপ কোনও স্মান হইতে বিশুদ্ধ আচার- 
সম্পন্ন কয়েকজন লাণ পঙ্গদেশে আমদানী করিয়াছিলেন । আদিশর 
সম্বক্ষীয় কিংবদ শ্ভীব মুল মে শৌদ্ব-ল্রিদ্ধ গুতিক্রিয়ার একটি প্রকুষ্ট 
নিদর্শন ভাভাতে সন্দেহ নাই | 

এই বৌদ্ধ-বিরোধী অন্ষণাধম ক্রমেই ব্জদেশে শক্তিশালী হহয়। 
উঠিল। পুর্ব ও মধা বঙ্গের বর্মন রাঁজগণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। 
কথিত আছে যে বর্মন বংশীয় বাজ হরিবর্মার বেদই একমাত্র অবলম্বন 
ছিল; নগ্ন এবং বৌদ্ধ ক্ষপণণকদিগের মত তিনি 'অবৈদিকাচার-সম্পন্ন 
ছিলেন না। তিনি “ধর্ণবিজয়ী? ছিলেন । ধমস্থাপন করিবার জন্থা 
অস্ত্রধার করিয়া বিধমী দলন করিয়াছিলেন বলিয়া ভাঁহাকে 
“কুম্গাবতার? বলা হইত । মনে তয় হরিবর্মা নিখিল-শাস্্রান্্ নিপণ- 
পরিজ্ঞান-লব্মাননা-বৈচক্ষণ্য-বালভট্ট-ভট্টাচাধ-গর্গ-বাচস্পতি' শমুখ 
সপ্ত সচিবের সহায়তায় বৌদ্ধধমের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ ঘোষণা কপিয়।ছিলেন 
এলং বঙ্গদেশে বিশেধতঃ পুববঙ্গে বৈদক ধর্মের বুল প্রচার 
করিয়াছিলেন । জৈন নৌদ্ধ প্রভৃতি বিধিগণের “শর্ম-সংঘন-কারাী, 
এই তরিবম।র মন্্রী বিখ্যাত ভবদেব ভট্টও বৌদ্ধরূপ সমুদ্রের অগস্ত্যমুনি 
এবং পাষণ্ড ও বেতগ্তিকগণের প্রজ্ঞা খগ্ডনে মহাপর্ডিত ছিলেন বলিয়া 
কথিত হইয়ীছে। এই বাগঙা ও রাজসচিবেব সম্মিলিত চেষ্টায় বঙ্গদেশের 
এক।ংশে বৌদ্ধধম লোপ পাইতে বসিল। বর্মনদের সময়ে আর একদল 
বেদিক পান্দণের ব্গদেশে অগমন এতিহাসিক সত্য বলিয়া শ্ীকৃত 
হইয়াছে । কথিত আছ যে, মহারাজ শ্যামলবর্মাদ্ধাবা বঙ্গদেশে 
বৈদিক ত্রাঙ্গণ আনীত হইয়াছিল। এই সকল কিংবদন্তী 


বাংল। ও বাঙ্গালী ২৯ 


এব, ইতিহাসই হিন্দুধমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও পুঢাবের গুমাণ বহন 
করিতেছে । 
উঁচ্ছিনন হংয়াতিন। ধন সন্ধে সেনগণ 


বর্মণ ধংশ সেন বংশ কড়ি 
,৮লশ | যাও ফেপরাজনাণব অব্য 


বর্মশগণের একুত উভ্তবা1ধকাব 
কাত কাহারও যৌবনে ভাগ্িকতাদ আডি পুদগ1৬ ৪ হ৭ ভথাপি 
মোটের উপর চারা বডা1লসেন ও লক্ণমেন বে হিপ ছিলেন ভাতা 
নিঃসন্দেহে বলা যার । বিজঞদেন বৈদকধাম বিশেষ অগ্রগাথা 
ছিলেন। বিজয়সেনের এই অন্থুরাগের ফলে বোধক ব্রারখণগণ প্রত 
বিশুশাশা হইয়াছিল। বল্লালসেনও ধিমস্তাভ্যদযার নাস্তক পাদো- 
চ্ছেদায়' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়। বণিত হউখাছেন । এই সময়ই 
হিন্দুর জীমৃতবাহন হিন্দুর দাঁয়ঠাগ অণয়ন করেশ। হপায় ধ পশুপতি 
ও ঈশান,__এই পঞ্ডিত ভ্রাতুত্রয় বিভিন্ন বেদের আচার এবং অনুষ্ঠান 
শিক্ষা দিবার জন) বিভিন্ন শাশ্ীয় গ্রন্থ গচনা করিয়া হিন্দু সমাজ 
প(রচালন!র ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । বেদিক ও ভান্ত্িক ধর্মের 
স'মপ্তস্য বিধান করিয়। দাহ” এই সময়েই তির্াচাখী বাঙ্গালা- 
দিগকে হিন্দুধর্মের অন্তভক্ত করিয়া লইয়াছিল। হিন্টুধ্মের এই 
জাগরণ ও উদ্দীপনার আোতে বৌদ্ধধর্ম ভাসিয়া গেল। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক 
আচারানুষ্ঠানের ভগ্নাবশেষ হিন্দুধর্মের বিশাল অবয়বে মিশিয়া গেল 
তাই খু্টের জন্মের দুই একশত বৎসর পুর্বে যে বাঙ্গালী প্রায় সকলেই 
বৌদ্ধ ছিল--আঞজ সেই বাঙ্গাণী প্রায় সকলেই হিন্দু । যে অগ্পসখ্যক 
র্ডিতনস্তক বৌদ ভিক্ষু বৌন্ধর্মকে ওরা করিবার জন্/ সচেষ্ট 
হইয়াছিল মুসলমান আক্রমণে তাহাও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল 


৩০ বাংলা ও বাঙ্গালী 


বাঙ্গালীর নূতন ধর্ম 

শ্রীচৈতন্যদেবকে আমরা বাঙ্গালীর সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য) ধর্ম 
প্রচারক বলিয়া জানি । শ্রীচৈতন্থ আমাদের গৌরব । এই গৌড়ীয় 
বেঞ্ৰ ধর্ম প্রবতকের আবিভাবের প্রায় ৭০০ বশুসর পূর্বে আমাদের 
বাংলাদেশে এক সাধক এবং ধর্ম-প্রচারকের আবির্ভাব হইয়।ছিল। 
ত্কালে তাহার যশ: সনগ্র ভারতবধে ব্যাপ্রিলাভ করিয়াছিল । 
নাগার্জন বা চেতন্যদেবের মত তিনি স্ুপগ্ডিত ছিলেন না। তাহার 
শাস্দ্রাধ্যয়নের কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ আমরা পাই নাই । কিন্তুযে 
স্বাভাবিক এশ্বরিক শক্তি কবীর ও নানককে ধর্মের নিগুঢ় তত্বের সহজ 
সরল ব্যাখ্যা করিবার অনন্ুকরণীয় যোগ্যতা দিয়াছিল-_তাহা তাহার 
ছিল। যে সাধন! গৌতম ও মহাবীরকে নব জীবনের পথ দেখাইয়া ছিল 
_--সেই সাধনায় তাহার জীবন সমৃদ্ধ ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার 
এই ধর্ম প্রচারকের জন্ম হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে রাজাশ্রয় 
প্রাপ্ত হইয়া পরবর্তীকালে এই নূতন ধর্ম উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের 
লোক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। মুসলমান বিজয়ের পৰে বনু ভারতীয় 
পর্ডিত ও ধর্ম ব্যাখ্যাতা প্রচারকরূপে অন্থর্ভারতীর যশঃ লাভ 
করিয়াছিল । কিন্তু এ যুগেও একজন বাঙ্গালী প্রচারিত একটি নৃতন ধর্ম 
বহির্বঙ্গে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহা খুব অল্প গৌরবের কথা নহে। 

এই ধর্ম প্রচারকের নাম মীননাথ। তিনি যে নৃতন ধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন তাহার নাম-_নাথধর্ম। পরবত্তাকালে এই ধর্ম যোগধর্ম 
বা সহজধর্ম নামে পরিচিত হুইয়াছিল। 

মীননাথের জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। 
উপাখ্যানের ভিতর হইতে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, তিনি যোগীরূপী 
শিবের নাভিপদ্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবপত্রী গৌরীর রূপে 
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মুগ্ধ হইয়া গৌরীকে কামনা করায় তিনি শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন । 
তাহার শিষ্য গোরক্ষনাথ তাহাকে শাপমুক্ত করেন। তাহার জীবন 
বর্ণনায় তাহাকে সর্বদাই গুরু ধন্বন্তপী বলিয়৷ বাখা। কৰা হইয়াছে । 
তাহাকে চন্দ্রদ্বীপ ধিনির্গত” এই বিশেবণে ভিত করা হইয়াছে । 
কোথাও কোথাও বর্ণিত হইয়াছে যে “বরণা বঙ্গিদেশে” হাহার জণ্ম । 
স্তর।ং মীননাথের বাড়ী পূর্ববঙ্গের কোথাও ছিল-এইরূপ অনুমান 
কর যায়। মাঁননাথ কোন্‌ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহ। 
অনুমান করা ছুঃসাধ্য। যে সকল প্রাচীন পূ থিতে তাহার উঞ্চেখ 
পাওয়া যায়_-তাহার অধিকাংশই নবম, দশম বা একাদশ শতাবীর। 
এই সকল পথিতেই মীননাথকে দেবতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
মানুধ-মীননাথকে দেবতা-মীননাথ হইয়া যাইতে নিশ্চয়ই কয়েক 
শতান্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল । মানুষ বুদ্ধ ব শতাব্দীর পর অবতার 
বুদ্ধ হইয়াছিলেন । মীননাথও নিশ্চয়ই বনু শত বশ্সর পর দেবতার 
পদে উন্নীত হইয়াছিলেন । এই অনুমান বলে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মীননাথ সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে আবিভূতি 
হইয়াছুলেন। তাহা হইলে নাথধর্ষের প্রারন্ত এই যুগেই হইয়াছিল। 
ইহার প্রথম গচারক মীননাথ। মীননাথের বত নামাস্তর ছিল। 
মীনপদ, মণ্স্তেত্রনাথ, মচ্ছিন্দ্রনাথ, মশস্থেন্্পাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ প্রভৃতি 
মীননাথেরই বিভিন্ন নাম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । মীননাথ কোথায় 
কোথায় কিভাবে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায় 
না। তবে এই কথা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, মতস্তেন্্রনাথ 
ধমপ্রচার উপলক্ষে নেপাল পর্ধস্ত গিয়াছিলেন। 

কাণুপা নামক আর একজন বাঙ্গালী সিদ্ধ যোগীর কথা আমরা 
জানিতে পারিয়াছি। হনি হয় মীননাথের সমসাময়িক নচেৎ তাহার 
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এক পুরুষ পরব'তীকালে নাথধম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে কর 


বাংলার চান এাতিকার মধ্যে মাননাথ, কাণুগা ও নাখবন সন্ধে 
মনত আসতগখকণ গস খিগমান প্রঠিযাছে। হহার এ তভংসিকঠ। 
কতটুকু আনর। জাণি না| তবে একথা সত্য যে, খায় সপ্ুম হহতে 
দশন শতাবনীর মধ্যে মননাথ ব। মতস্যেঙ্দনাথ নামক চন্দদ্ধীপের এক 
বাঙ্গ।ণা একটি নুতন ধণ গ্রশর্ন করিয়াছিলেন। এই ধম বঙ্গের 
বাহিরে বনস্থানে প্রচার লাভ করিয়াছিল। দীপঙ্কর জ্ঞানগ্ৰ 
[তব্বতে তখাগত বুদ্ধ অপেক্ষা মধিক পুজা এবং | পাইয়া থাকেন । 
সিদ্ধ মহাপুরুষ মাননাথ ও মতস্যন্দ্রনাথণ্ড আজ পর্স্থ নেপালে 
পন্মপা।ণ বুদ্ধের অবতার হিসাবে প্রণম্য হইয়া আছেন । আজও 
নেপালে মহাসমারোহে মতন্েন্রনাথের রথযাত্র। সম্পন্ন হইয়া থা,ক। 

কিরূপ পরিবেশের ভিতর এই নূতন ধর্মের প্রবর্তন সম্ভব 
হহয়!ছিল তাহার কি9%িও আলোচন। কর। যাইতে পারে। মহাযান 
বৌদ্ধধম ব্রু্ণশঃই অজ্ঞ জনসাধারণের সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়রাছিল। দশশীল ও অষ্টশীল ত দুরের কথ। পঞ্চশীলের অনুষ্ঠানও 
এইরূপ কঠিন ছিল যে, অধিকাংশ গুহস্থই উহা আচরণ করিতে 
পারিত না। ফল হইয়াছিল এই যে, সমাজের এক বিরাট অংশ বৌদ্ধ- 
ধর্মের স্বীকৃত ত্রিপীমার বহিদেশে বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করিত। কি 
হিন্দু কি বৌদ্ধ কোন ধমই ইহাদিগকে স্বীকার করিত না। ইহাদের 
সামাজিক জীবন অপাংক্রেয় এবং পারিবারিক জীবন ধর্মসংস্পশশুন্ 
ছিল। হহাদের নৈতিক জীবনে বহুপ্রকার ঘৃণ্য অসদাচার প্রধেশ 
লাভ করিয়া সমাজদেহে একটা! দুষ্ট ক্ষতের স্থট্টি ঝরিয়াছিল। সুপগ্ডিত 
বৌদ্ধ প্রচারক ভথবা আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ শান্ত্রকারদের দৃষ্টি সমাজের 
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এই ব্রমবদ্ধমান ক্ষয়ের দিকে আদৌ আকুষ্ট হয় নাউ । কিন্ত সাধক 
মীননাথ সমাজের এই দুরবস্থা দিব্যপ্টিতে প্রত্যক্ছ করিয়াছিলেন । 
অসদাচার ও বিশৃঙ্খলার গভীর রদ হইতে সমাজের এইট বিরাট 
অংশকে উদ্ধার করিয়া ইহাকে ধর্মস্থ করিবার একান্তিক উচ্ডা 
মীননাথের মনে জাগরূক হইল । তিনি বৌদ্বধর্মের জটিল দশশনতবু 
এবং কঠিন অনুষ্ঠানগুলি পরিত্যাগ করিয়া কোটি কোটি নিরক্ষর ও 
অচ্ভলোকের উপযোগী এক নূতন সহজধর্ম প্রচার করিলেন । . ইহাই 
নাথধর্ম বাযোগীপর্ম। চেতন্যাদেবও অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই পরবতা 
কালে বঙ্গদেশে বেনঃব ধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন । এই ঠিসাবে মাননাথ 
চৈতন্তাদেবের পথপ্রদর্শক । 

নাথধমে নয়ঞজন সিন্ধাই ব। সিদ্ধপুরুষ ছিলেন । বাঙ্গালী কানুপ। 
তাহাদের মধ্যে আন্াতম | কিন্তু এই নাথধর্ম মাহার আ্রণান্ত ০1 এবং 
অলৌকিক শক্তির বলে ভাব্তের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল_-ভাহার 
নাম পিদ্ধাই গোরক্ষনাথ। তাহার জন্মস্থান পাগঞ্তানের জলঙ্গর 
প্রদেশে । তিনি বাংলার রাশী ময়শামতীব মন্বগুরু ভিলেন । ঠিনি 
নীননাথের সরশ্রেষ্ঠ শিন্যু বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । 

মহারাজ অশোকের আন্ুকৃশ্যে যেমন বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন দেশে 
প্রচারিত হইয়াছিল, গোবিন্দচন্্র নামক একজন নরপতিতির সহাঘিতায় 
নাথধর্মও সেইরূপ ভারতবধের খিভিন্ন স্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল । 
গোবিন্দ্ন্দ্র বঙ্দেশের একগন রাজা । হয়ত গীতিক।প থির গোগাচন্দ 
এবং ইতিহাসের গোবিন্দচন্দ একই ব্যন্তি। তাতার নাথধর্ম এভণের 
মূলে সিদ্ধাই গোরক্ষনাথের প্রভাব ছিল বলিয়া মন্কমিত হয়। নাথধম- 
দীক্ষিত গে|বিন্দচন্দ্রের খ্যাতি বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারত ও 
দক্ষিণ ভারতের বহু জনপদে বিস্তার লাভ পর | গোবিন্দচন্দ্ 
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এবং তাহার মাতা ময়নামতীকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট কথাসাহিত্য 
সষ্ট হইয়াছিল। ইহাকে নাথধর্মের প্রচার-সাহিত্য বলা যাইতে পারে। 
উত্তরবঙ্গে ও পুব্বঙ্গে গোবিন্দচন্দর ও ময়নামতীর বহু গান আবিৃত 
হইরাছে। উডিয়া ভাবায় লিখিত একখানি গোধিন্দচন্দরের গীতি 
মযুরভপ্জে পাওয়া গিয়াছে । এই প্রসঙ্গ লইয়৷ মহারাষ্ট্র দেশি এখনও 
নাটক রচিত হয়। স্ুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্মা গোবিন্দচন্দের সন্যাস 
শীধক যে চিত্র অস্ষিত করিয়াছেন তাহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছে । ভাগনপুর, কাশী এমনকি পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দি 
ভাষায় বিরচিত “গোবিন্দচান্দকা পুথির প্রচলন আছে । মহারাষ্ট্রের 
কবি মহীপতি এই প্রসঙ্গ লইয়া তাহার “দপ্তুলীলামূত” এবং প্রণার 
'আপ্লাজি গোবিন্দ এই প্রসঙ্গ লইয়া “গোগীচান্দ নাটক” রচনা 
করিয়াছেন । এই সকল প্রমাণণুষ্টে মনে হয় নাথধর্ম একদিন ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল এবং নাথধর্মের 
পষ্ঠপোষক রাণী ময়নামতী এবং তাহার পুত্র গোবিন্দচন্দের গল্া উত্তর 
ও দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের মুখে মুখে কীর্তিত হইয়া এক 
অপূর্ব লোকসাহিত্য স্থ্টি করিয়াছিল। যে বঙ্গীয় রাজা ও রাঁণাকে 
লইয়া সমগ্র ভারত কোন না কোন সময়ে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল 
এবং যে বঙ্গীয় ধর্ম ভারতের বিভিন্ন স্থানে লোকধর্মরূপে পরিগৃহীত 
হইয়াছিল-_ সেই রাজারাণী এবং সেই ধর্ম-_-উভয়েই বাঙ্গালীর গৌরব 
সন্দেহ নাই | 

গোবিন্দনন্দত্র বা গোপীচক্দ্রের ইতিহাস সন্দেহের অন্ধকারে 
সমাচ্ছন। হয়ত তিনি এবং বাংলার চন্দ্রবংশোদ্ভব গো বিন্দচক্দ 
অভিন্ন ব্যক্তি। হয়ত তিনি ভিন্ন কোন রাজা । বাংলার বহু 
এতিহাসিক তথ্য এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে । যে গোবিন্দচন্দ্রের 


বাংলা ও বাঙ্গালশ ৩৫ 


যশঃ ভারতের সবত্র প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় অনুসন্ধিৎস্ু 
কোনও বাজালীর উদ্চোগে তাহার বন এতিহাপিক তথা হয়ত 


বাংলার গ্রামে গ্রামে অনাবিদ্িত গীতিকায় ও চেখমাল।য় পাওয়। 
যাইতে পারে। 


বাঙ্গালীর মনীষ। 


আমরা বাঙ্গালী । বাঙ্গালীর বাভব্ল, শেগ্য ও বিক্রম আমাদেখ 
গৌরব। কিন্ত আমাদের পূবপুরুবদের গৌরবও আমাদের কম শ্লাঘ।র বু 
নয়। বাঙ্গালীর পরাক্রম ও শক্তির অধিকাংশ কীতি আজও উতিঠানের 
অন্ধকার গডে নিহিত । বাংলার মহারাজাধিরাজদের বিজয়যাঞজ। 
আজও প্রত্রতান্বিকের গবেষণার বন্তু। বাংলার অধিপতিদের 
লেখমালায় বণিত বিশেষণ ও কাহিনীর অধিকাংশই অনুগ্রহাকাজী 
রাজকবির অতিশয়োক্তি বলিয়া উপেক্ষিত। শ্রতরাং বাঙ্গাল? 
বাহুবল ও দিগ্িজয়ের ইতিহাস য্সামান্যমাত্র আমরা জানিতে 
পারিয়াছি। কিন্তু বাংলার বিদ্যা ধর্ম ও জ্ঞানের উতিহাস উজ্জলত? 
আলোকে উদ্ভাসিত। তাই শৌধ্যবীধ্যাপেক্ষা জ্ঞানৈশ্বধ্যই আমাদের 
অধিকতর গৌরবের সামগী। গৌডবঙ্গ-মগধাধিপতিদের দিগ্রিজয় 
কার্যত উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত তাহাদের 
আশ্রিত পণ্তিতগণের ধর্ম-ও-জ্ঞান-বিজয় আসমুদ্র হিমাচল অতিক্রম 
করিয়া সমগ্র এশিয়ায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শশাঙ্ক, ধর্মপাল ও 
বিজয়সেনের যুগে গৌড়বঙ্গ ভারতের অন্যতম শত্তিশালী রাজ্য গে 
পরিণত হৃইয়াছিল। শ্মপরদিকে শীলভত্র-দীপন্কর-ভবদেব প্রভৃতির 
সময়ে গৌড়বঙ্গ জ্ঞান-বিছ্া-ও-ধর্ম-বিষয়ে সমগ্র লুসন্য এশিয়াৰ 
ভারকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল। 


৩৬ বাংল ও বাঙ্গালা 


বৌদ্ধধর্মের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া খৃষ্টের জন্মের বু বগুসর পূর্বে 
ভারতবর্ধে একটি সংস্কতিচক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সংস্কতিচত ্ 
প্রভাবে ভারতবর্ষে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিচিভ হইয়াছিল । 
এই সকল বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বাঙ্গালী অধ্যাপকদের দান চিরস্মরণীয় ! 
আজও ভারতবধের বিশ্ববিদ্ঠালয় গুলি বাঙ্গালী অধ্যাপকদের জ্ঞান- 
গরিমায় সমুজ্ৰণ | বাংলার এই কুষ্টিধার। গঙ্গানোতের মতই 
নিরবচ্ছিন্ন ও গভীর । 'প্রকৃ-মুসলমান যুগেও বাঙ্গালী অধ্যাপকদের 
খ্যাতি তক্ষশিলা হইতে বিক্রমণীলা পধ্যন পুবাপগ ভারতবর্ষের সমস্ত 
বিশ্ববিদ্ঞালয়ে বিস্তাবলগাভ করিয়াছিল । 

এইরূপ একজন অধ্য।পক্ের নাম ছিল-শীলভদ্র | সেই যুগে, 
একদা দক্ষিণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মগধাধিপের এ 
আসিয়া উত্তর ভারতের মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ধর্পীলের সঠিত বিতর্ক 
প্রার্থনা করিলেন । এই তর্কযদ্ধের গুরুত্ব ছিলা অগভীর | উপ্ত 
ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে তখন প্রবল প্রতিদদ্দিত।। এই 
তর্কগুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপর উভয় ভারতের প্রাধান্য নিওর করিবে । 
হয় উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারতের পদানত হইবে ; নচেৎ দক্ষিণ ভাত 
উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব ্বীকার করিবে । ধর্মপাল তখন বৃদ্ধ, জরাজার9ণ। 
তাহার শিষ্যদের মধ্যে বহু ধুরন্ধর পগ্িত ছিল । কিন্তু দাক্ষিণাত্যের 
পণ্ডিতের সম্মুখীন হইতে কাহারও সাহস হইল না। অগতা। ধর্মপালই 
বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হইলেন । বাঙ্গালী শীলভদ্র তখন নালন্দার 
ছাত্র। বয়স তখন তাহার ত্রিশ বুসর। খ্যাতি তখন পধ্যন্ত তাহার 
নালন্দা-বিহারের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া যায় নাই। আত্মবিশ্বাস 
তাহার সুগভীর । বিদ্যা পরীক্ষার এই সুবর্ণ স্থযোগ তিনি পরিত্যাগ 
করিলেন না। গুরুর পরিবর্তে স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের প্ডিতের সহিত 





বাংলা ও বাঙ্গালী ৩৭ 


লিঙর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অন্রমতি তিনি গুার্থনা করিলেন। অন্থান্থা 
শিয়া উপঠাঁস করিল । মগপের জনসাবালণ ইতন্তছুঃ করিল কিন্ত 


ধর্পপাল শিপেপ গভীব বি্যাবন্তার সঙ্গে ন্চিত ছিলেন | তিনি হিংশ 
বধায় ভা শীলভদ্রকে দাক্ষিণাত্য-বিজয়া পঞ্চিতপ্রপরের সহিত তক- 
মুদধ করিবার জন্তু মগধের রাজসভায় গেেরণ করিলেন! রাজসভা 
লোকে লোকা।তশা। উঞব ও দক্ষিণ ভারতের জননণ ফখাকলের জ্! 
উদগ্রীণ ভা রহিয়াছে । এক অরুণ যুবকের হনে উদ্তরাপবের গৌবপ 
বকা ভার ম্রাস্থা ভপ্ুয়ার় উত্তরাপথন।পিগণ সকলেই শ্কুর। কিন্গু 
সভাঙ্ছে বালালী আগর যখন প্রদাপ্ু এলাটে জয়টাকা ধারণ কখিয়া 

ভাগৃত হহতে নিক্রান্ট হইলেন তখন সমবেত ভনভার জয়ধ্বনিতে 
পাটলাপুত্র নগর বধির হইয়া গিয়াছিল। পি ভয়ে! দশ 
শতাকপবে উদ্তর ভারতের জ্ানগৌরব রঙ করিয়াছিলেন 

সপ্ুম শতার্দাতে পুববছের এক ত্রাঙ্গাণ রাজবংশে লী জন্ম 
ভছ়| ধামুর নিগ্ুট ভন্ব জানিবার জঙ্থ/ তিনি ভারতের প্রাতাক 
বিদ্যাফতনে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । পপ্িশেষে তিনি নালন্দা 
মহাবিহারে আিয়। উপাস্থৃত হইলেন । নালন্দার অধ্যক্গ তখন গরম 
জানী মহাস্থবির ধর্মপাল। তাহার মুখে জটিল ধর্মশাশ্খের প্রাঞ্জল 
ব্যাখ্য। শুনিয়৷ খলভদ্র তাহার নিকট ধর্মশান্ত্র অধ্যয়নে প্রবুন্ত হন! 
নিজের ধ্বীশন্তি-গ্রভাবে তিনি এই মহা বিহারের সর্বশ্রেষ্ঠ পঞ্ডিতরূপে 
পরিগণিত হন। ধর্শশালের তিরোধানের পর শালভদ্র নাপন্দা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হন। 

নালন্নার বিশ্বধিদ্ঠালয় যেমন বিশ্ববিশ্রুক্ত এ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এরধান 
অধ্যন্গ শীলভদদ্রের নামও সেইরূপ সবদেশের সমস্ত টি মধ্যেই 
পরিচিত। এক সময়ে ভারতে এবং বহির্ভারতে শীলভদ্রের সন্দান ও 


৩০৮ বাংল ও বাঙ্গালী 


গ্রতিষ্ঠার অবধি ছিল না । চৈনিক পরিব্রাজক স্রপগ্ডিত হুয়েন সাং 
শ]লভদ্রের মনীষা এবং সম্মান দর্শনে তাহার চরণ চুণ্ধস করিয়া তাহার 
শিয়া এাহণ করিয়াছিলেন । শীলভদ্রের অধীনে নালন্দ। বিশববিষ্ালয়ে 
গ্রায় দেড় সহজ অধ্যাপক নিযুক্ত ছিল। এ সময়ে দশসহঅ ছাত্র এ 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। অধাপকগণ বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শাঁ 
ছিলেন। যিনি সমস্ত শাস্ত্র ও বিদ্যা অধিগত করিতে পারিতেন তিনিই 
প্রধান অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইতেন। সপ্ুম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সাতিত্য 
ও দর্শনে বিশে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই সপ্তম শতাব্দীর 
ভারতবর্ষে নালন্দা'র বিশ্লবিগ্ঠালয় ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহার অধ্যাপক- 
গণের প্রত্যেকেই এক এক শাম্তের দিকপাল ছিলেন। সর্বশান্ত্রে 
অসাধারণ ব্যুত্পত্তি, শৃঙ্খলা-রক্ষার স্ুচারু কৌশল এবং অচ্ছেগ্ 
যৃক্তিসমন্থিত বাকৃপটুতার অধিকারী না হইলে এই দিকপাল পণ্ডিতগণের 
সবাধ্যক্ষ হওয়া সম্ভব নহে। শীলভদ্র এই সমস্ত গুণের অধিকারী 
ছিলেন। ভুয়েন সাং যখন শীলভদ্রের প্রজ্ঞা ও বাকৃপটুতায় বিমুগ্ধ হইয়া 
তাহার শিষ্য্ষ এহণ করেন শীলভদ্রের বয়ঃক্রম তখন একশত ছয় 
বসর অতিক্রম করিয়াছিল । হুয়েন সাং তাহার ভ্রমণ-কাহিনীতে এই 
নি্ষেশ নিবিকার মহাআার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন । 
শীলভদ্রের তিনশত বসর পরে অপর এক বাঙ্গালী বৌদ্ধ প্ডিতের 
কীতিকথা ভারত পরিপ্লাধ্ত করিয়া ব্রন্মদেশ, তিববত এবং চীন পর্যন্ত 
বিস্তার লা করিয়াছিল। বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিলে তাহার 
যশ: ও খ্যাতির সঠিক পরিমাণ করা হয় না। সমগ্র ত্রন্মণ্য এবং 
বৌদ্বশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্া লাভ করিয়া তিনি ভারতীয় পণ্ডিতগণের 
নমস্য হইয়াছিলেন। স্তুবর্ভূমি ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাহাকে 
সলল্গম শ্রদ্ধা নিবেদন করিত। তিব্বতের জনসাধারণ তথাগত বুদ্ধের 
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নাম শ্রবণ করিয়া আজ আর ভক্তিরসাপ্নত হইয়া উঠে না। কিন্তু 
এই বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম উচ্চারিত হইলেই তাহারা যন্ত্রচালিতের 
মত ললাটে হস্ত সংস্পুষ্ট কবে। লামা এবং চীন সম্রাট, তাহার 
নামের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন পুব পধ্যঞ্গও সিংতাসন হইতে 
দণ্ডায়মান হইয়া উদ্দেশ্যে করযোড়ে নমস্কার জ্ঞাপন করিতেন । এই 
আন্তর্জীতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রথিতযশ। বাঙ্গালী পিতের নাম দীপঙ্কর 
শ্রীজ্ঞান অতীশ । 

দীপস্কর শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খুঃ অব্দে বিক্রমপুরের বজযোগিনী গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়। 
কথিত আছে। তাহার পিতার নাম কল্যাণন্ী এবং মাতার 
নাম প্রভাবতী। তীহার শৈশবের নাম ছিল চন্দ্রপ্রভ। তাহার 
মাতা প্রভাবতী পিছ্ষী মহিলা ছিলেন। তিববতে জনৈক শিখোর 
গ্রশ্রোত্তরে দীণঞ্চর বলিরাছিলেন যে, তিনি তাহাব মাতার 
নিকটই বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন । মাতার নিকট শৈশব শিক্ষ। 
সমাপু করিয়া জেতারি নামক জনৈক অবপুতের নিকট তিনি 
শিক্ষার ভন্বা প্রেরিত হশয়াছিলেন। বনুশাস্্ অধ্যয়ন করিবার 
পর উনবিংশ বর্ধ বয়ঃক্রমকাঁলে তিনি উদপগুপুর মহাবিহারে মাসাডিনক 
আচাধ্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। দীপঙ্কর শ্রাঙ্ঞান 
নাম প্রাপু হন। 

বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানান্ুসন্ধিৎসায় চঞ্চল হইয়। দীপন্বর বিভিন্ন 
শাস্ত্রের বিশেবজ্ঞগণের সহিত সংস্পর্শমানসে সবত্র পরি শ্রমণ 
করিয়াছিলেন । কেশোরে ও যৌবনের প্রথমভাগে সমগ্র ব্রন্মণ্যশাস্ত 
অধ্যয়ন করিয়া তিনি বৌদ্ধপপ্ডিত রাভল গুপ্সের নিকট বৌদ্ধ 
ত্রিশিক্ষায় জ্ঞানলাভ করেন। তাহার বয়ন যখন পঁচিশ বতসর তখন 
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তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পঞ্ডিতকে তর্কমৃদ্ধে পরাজিত করিয়া 
অসীম গৌরব লাভ কবেন। কিন্ত তাহার ভ্ঞানতৃষ্ণা ক্রমশঃ বদ্ধিত 
হইতে থাকে । ভারতবর্ষের উল্লেখষোগা সমস্ত পঞ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে 
পরা্িত করিয়া এবং প্রায় সমণ্ডা বিশেবজ্ত পণ্ডিতগণের নিকট 
শান্সাধ্যয়ন করিয়া তিনি নর যে, ভারতবর্ধ তাহার জ্ঞানতুষণা! 
[নভ করিতে পারিবে না। অথচ ভাহার জানত ক্রমশঃ বুদ্ধি 
পাইতে লাগিল । কি তি ৬নি ভপ্রিনাভ করিতে পাপিছ্েছিলেন 
ন[। তণ্কানে অ্রবর্ণবীপ ত্রশ্ধদশ প্রাচা জগতে বৌদ্দপর্মের শ্রেষ্ঠ 
স্থান অপ্নিকার করিয়াছিল । ধিশ্তকাখতি শাচাধা চশকণর্তি তথকার 
প্রধানতম যাজক | দীপন্থর অবশেবে তাহার শিকট যাইতে মনস্থ 
কপিলেন। একখানা সুবুহত্ড বাণিজ্য-তরনীতে আরোহণ করিয়া 
সুদীঘ তের মস ০৩ বটিকা ও তুঁফানের প্রশ্ড়াপুগুলিকারপে 
বভ বিদ্ধ ও অমঙ্গলের সম্মুখীন হইয়া জ্ঞানানেধী বাঙ্গাল] যুবক 
স্রবর্ণাপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এই স্থানে তিনি ঘাদশ বওসর 
জ্ঞানচর্চা করিয়াছিলেন। মগণপে কিরিয়া আপিলে পর্ন মগধেব 
বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ দীপস্করের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন 

তাহারা তাহাকে মগধের ধর্মপালরূপে মনোনীত করিলেন । ৪ 
ধর্মের সংরক্ষক হিসাবে ইহা ভারতীয় বৌদ্ধ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান । 
আন্ুঃপর তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্ভালয়ের সবাধ্যক্ষ হন। সেই সময়ে 
বিন্রুমশীলা বিহারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নালন্দা বিহার অপেক্ষাও 
অধ্ধিক ছিল । দিথ্বিজয়ী পঞ্জিতগণ বিক্রমশীলা! হইতে বিছ্বাশিক্ষা 
করিয়া শুধু ভারতবর্ষে নয়,-বহিভারতেও বিদ্যা এবং ধর্ম গ্রচার 
করিয়াছিলেন । বিক্রমশীলা-ধিহাঁরের রত্বাকর শান্তি একজন সুবিখ্যাত 
তীক্ষবৃদ্ধি নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞান শ্রীভিক্ষু 
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প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিত ধিক্রমশীলার তথ। সমগ্র ভারত- 
বধের মুখ উজ্জল করিয়াছিলেন । এইরূপ বিশ্ববিদালয়ের সবাধ্যক্ষ 
হওয়া গভীর পাপ্ডিতা এবং দুষ্প্রাপনীয় সৌভাগোর কখা। 

অধ।ক্ষ হিসাবে দীপঙ্কর গভীর শুজলাবোধ € স্কঠোর 
তত্বাবধানের পরিচয় গ্রদান করিয়াছিলেন । বেত কোন আঅগ্রাধ 


কবক্িল তিনি উদ্দ নীচ ধনী দরিদ্র নিধিশেবে কাভাকেও শান্তি দিতে 
কুছিত হইতেন না। দিবাকর চন্দ এবং মহাপাদ নামক দুইজন 


দুদ ভারকে তিনি শহুলা ভঙ্গের আঅগরাধে বিড্রুমশালা দিঠাব 2ইতে 


পিতাটিত করিতে ইতত্ততঃ কবেন নাহ । সেই সময়ে আঠারটি খিগ্ঠা- 
নিকেতন বিক্রমশীল। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের আন্ডুক্তি ছিল ॥ এই আগাপটি 
বিগ্া়তনের জন্তা আঠারজন বৌদ্ধ সন্গাসীকে শিকা-পট্র করিয়া 
ও জন্গা দীপহ্কর এক শতন্ব শিক্ষাকেন্দ্র খুশিয়া ছিলেন । এনে 
হয় শিক্ষকদিগকে শিক্ষাদান ব্যবস্থার তিনিই দিমু গবগক । আপাক্ষ 


দীপন্কর ভ্ধীন বিছ্ভাতনগুলির শালন-পাবিচালন ৪ জধ্যাপনা-খাবদ্ছ। 
পধ্যবে্ণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন বিগ্ায়তনে "অবস্থান 
করিতেন । 

দীপন্গর দিথিজয়ী পণ্ডিত, বৌদ্ধধর্মের দিকপাল। কিন্ত 
পা্ডিত্য ও ধর্সক তিনি শুধু ব্যক্তিগত জীবনের হ্ত্তির সোপান 
ভিলাবেই এহণ করেন নাই । জর] ব্যাধি ও ঘুত্য-ব্রিষ্ট পাপ ও তা? 
জর্জরিত পৃথিবীর কোটি কোটি নরনাপীর দ্রিকে দৃকপাত না করিয় 
তিনি'নিজের বা কোন বিশেষ ধর্ণগো্গার যুক্তির জগ্তা লালারি 
ছিলেন না। সমগ্র মানব-সমাঁজের মুক্তির জন্য তিনি নিজের ভান 


ধর্মবোধকে নিয়োগ করিয়াছিলেন । এই উদ্দেশ্থো তিনি আজীবন 
প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যৌবনের ভোগবিলাস ভাহাকে 
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আকর্ষণ করিতে পারে নাই ; বাধ'ক্যের জড়তা তাহাকে পঙ্গ, করিতে 
পারে নাই। তাহার জীবনের ছুইটি ঘটনা! তাহার এই বিশ্বজনীন 
সেবাবোধের উদাহরণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে । 

তীথিক ধর্মাবলম্বী চেদিরাজ কর্ণদেবের সহিত দীপস্করের 
জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী বঙ্গরাজ নয়পাল দেবের মারাত্মক 
সংগ্রাম আরম্ত হইয়াছিল । এই মরণ-যজ্ঞে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের 
সহ্্ সহ লোককে আত্মাছতি দিতে হুইতেছিল। আহতের 
ক্রন্দন, বিধবার বিলাপ, পুত্রহীনের আর্তনাদ এবং পিতৃহীনের শোক 
উত্তর ও দক্ষিণের বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিক্রমশীলায় 
বসিয়৷ জ্ঞানদানে আর দীপস্করের রুচি রহিল না। তিনি বিহার 
হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। এই নরহত্যা এই নিধনযজ্ঞ বন্ধ 
কারতে হইবে । শান্তির বাণী লইয়া তিনি একবার চেদিরাজের 
সিংহাসনের সম্মুখে আবার বঙ্গরাজসভায় উপস্থিত হইলেন। 
শক্তিমদমন্ত রা'জশক্তি সর্বত্যাগী সন্্যাসীর কাকুতিতে কর্ণপাত করিল 
না। কিন্ত দীপস্করও মৃত্যুপণ করিলেন। তাহার সমস্ত শক্তি, 
সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত প্রভাব তিনি শাঞ্জিম্থাপনে নিয়োগ করিলেন । 
তাহার মুক্তি-সাধনা- তাহার বিছ্টা-চর্চা-তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপ্না 
তিনি পরিত্যাগ করিলেন । ক্লেশ-পরিশ্রম-আপমান-অবজ্ঞা সমন্তকে 
তৃণবহ অগ্রাহ্য করিয়া! কখনও রাজপ্রাসাদে, কখনও মন্ত্রণা-পরিষদে, 
কখনও দক্ষিণ ভারতে, কখনও উত্তর ভারতে, বহু মিনতি বহু 
উপদেশ বহু আত্মত্যাগের পর অবশেষে দীপক্করের মধ্যস্থৃতায় 
ঘৃত্যুবজ্ বন্ধ হইল । উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে শান্তি স্থাপিত হইল। 
উদ্যতায়ুধ চেদিরাজ ও বঙ্গরাজের মধ্যস্থলে প্রসারিত ছুই হস্তে 
তথাগত বুদ্ধের প্রেম ও শান্তির বাণী ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান এক 





বাংলা ও বাঙ্গালা ৪৩ 


বাঙ্গালী সন্যাশীর ভাম্বর চিত্র আজও আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে 
ভামিয়া উঠে। 

জ্তানলাভের নিমিত্ত দীপঙ্কর যেমন আজীবন কঠোর তপন্তা 
করিয়াছিলেন, আহত জ্ঞান বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিতেও 
তিনি সেইরূপ অকুটঠত ছিলেন। তাহার তিববত ভ্রমণ ইহার জলপ্ত 
ৃষ্টান্ত। তিববতীয় বৌদ্ধ ধর্মে তখন বহুবিধ দোষ ও কুসংস্কার গ্রাবেশ 
কররিয়াছিল। ধর্মগুরু লাম। ইহাতে অতান্ত মর্মবেদন। অনুভব করিয়। 
ধর্ম সংস্কারের জন্য তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধপঞ্ডিত দীপস্করকে আহবান 
করিলেন । এই আহবানে দীপস্করের জীবনে এক উভয়সম্কট উপস্থিত 
হইল। তাহার বয়স তখন ষাট বসর। জরা তাহার দেহকে 
আক্রমণ করিতেছিল। যৌবনের বীধ্য ও কষ্টসহিঞুতা বিগতপ্রায় । 
আজীবন জ্ঞান দান ও জ্ঞান চর্চা করিয়া শ্রান্ত-ক্রান্ত-কলেবর দীপঙ্কর 
এইমাত্র বিক্রমশীলার নিন প্রকোষ্টে আশ্রয় এাহণ করিয়াছিলেন । 
অপরদিকে অভ্রভেদী হিমালয়ের অপর প্রান্ত হইতে ধর্মের আহ্ব।ন 
আসিয়াছে। ছুর্ভেছ্চ ছুর্গম পথ; অন্ধকার পুগ্রাটিকা ; দন্থ্য তন্দর 
উপদ্রুত পার্বত্য অঞ্চল । কিন্তু বে আন্তদেবত। উহার পরপার হইতে 
দ্রীপঙ্করকে আহ্বান করিতেছেন তাহার সে শাহ্নানও অলভুব্য | দীপন্থর 
কি করিবেন? যে জ্ঞান তিনি আজীবন সাধন! করিয়া সঞ্চয় 
করিয়াছেন তাহা কি বিপন্ন ধর্মকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি ব্যয় 
করিতে পারিবেন না? একি শুধু নিরর্থক ? মুহুর্তে দীপস্করের সমস্ত 
দুর্বলতা দূরীভূত হইয়া গেল। শুভ মুহুর্তে তিনি তিব্বত খাত্রার 
সংকল্প করিলেন। তাহার শিশ্য-প্রশিষ্য বন্ধু-বান্ধব তাহাকে বাধা 
দিল। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ অশ্র-রুদ্ধ কণ্ঠে তাহাকে 
অন্থুরোধ করিল। সমগ্র মগধ তাহার পথরোধ করিয়া দাড়াল । 


৪8 বাংল ও বাঙ্গালী 


কিন্তু বিশ্ব-মানবের মুক্তি ধাভার জীবনের চরম লক্ষ্য কেহুই তাহাকে 
সংকণ্ধচ্যত করিতে পারিল না। কথিত আছে যাত্রাপ প্রাককালে 
দীপঙ্গর ভাহার উপাস্ত! তাঁরাদেবীর 'ন্তমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন 
তারাদেবী ভাহাকে প্রত্যাদেশ দিয়াছিলেন--তিববতে তাহার ধর্ম প্রচার 
সকল হইবে, কিন্তু তিনতে গেলে তাহার আয়ু কুড়ি বতসর হাস 
পাইবে জনকশ্যাণকামী প্রচারক নিজের আঁগুর (দকে দুকৃপাত 
করিলেন না। সহত্স সস মানবের আত চীশুকার তাহাকে তিববতের 
পথ আকনণ করিয়। লইল। 

আমরা বাঙ্গালী, আজ মানস চক্ষে হিমালয়ের উপত্যকায় এক 
বাঙ্গালী বৃদ্ধকে দেখিতে পাই । মস্তকোপরি ভাহার শিলা ও ভুঘার 
বৃষ্টি, চতুদিকে তাহার কুগ্বাটিকার অন্ধকার ; সম্মুখে তাহার বিশাল 
অবণ্যান; উপলসদ্ল পথ, তীরজোতা গিরিনপী, এবং দন্রু-তক্গর 
এব” ধর্মছ্েধার উদ্যত হিংসা ; আর পশ্চাতে তাহার সম ভারতবাসীর 
সকরুণ শ্রনা ও আশীব!দ। তিববতে দীপঙ্করের পর্মযত্রা সফল 
হইরাছিল। তিববতেষ্ট তিনি শেব নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
কি সম্মান এবং কি শ্রদ্ধা! তিনি সেইখানে পাইয়াছিলেন_তাহা৷ আমরা 
পূর্বেই উল্লুখ করিয়াছি । 


বাঙ্গ।লার শীসন-বাবস্থ। 


বাঙ্গালীর রাজা ব! সম্রাট কি ভাবে দেশ শাসন করিতেন তাহার 
বিশদ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। খীহাদের জন্মসময়, জীবনের 
কার্যাবলী এবং বিজয়-কাহিনীর এঁতিহাসিকতাই এত সংশয়াচ্ন্ন যে, 
যে-কোন্ও তীক্ষবুদ্ধি এ্তিহাসিকও সে সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে 
পৌছিতে ইতস্তত; করেন, তাহাদের রাজ্য-শাসনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে 





বাংল! ও বাঙ্গালী ৪৫ 


আলোচনার এতিহাসিক ভিত্তি ষে ভঙ্গ,র তাহা সকলেই বুঝিতে 
পারেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌধ্যের, আলাউদ্দিন খিলিজির, আকবখেব এবং 
শিবাজীর রাজ্যশাসন-প্রণালী কস্থ করিতে করিতে বঙ্গালী ছাত্রের 
পক্ষে বাঙ্গালী নরপ(িদের রাজ্যশাসনব্যবস্থা সম্থন্ষে অন্ুসন্ধিৎ সা 
হওয়। স্বাভাবিক । মহারাজ শশান্ক কিভাবে খাঁজ্যশাসন কারতেন ? 
সম্রাট ধন্মপালদেবের শাসনতন্ব কিরূপ ছিল । বঞ্টালসেন এবং 
লঙ্ষমণসেনের সুগভার পাণ্ডিত, হলামুধ-পশুপত্ি প্রতি নিপুণ 
শান্দ্রজ্ঞান বাংলার শাসনব্যবস্থাকে কতখানি উনত কারয়াছিপ? 
জাতখড়গ, গোবিন্দচন্ত্র ও হরিবন্মার সঠিত প্রর্গাসাধারণের কিঝ্প 
সম্বন্ধ ছিল? মুসলমান শাসনের পুবে বাংলাদেশের বিচারবিভাগ, 
সমরনীতি, শান্তিরক্ষা) কুব-শিক্গা ও শিল্পশীতি কিভাবে 
পারচালিত হইত 1 এই সকল প্রশ্ন বাঙ্গালীর মনে উদয় হয়। কিন্তু 
ইহার সম্যক সমাধান করিঠে কল্পনাও পরাজিত হয়। বিভিন 
তাত্রশানন, শিলালিপি ও প্রশর্তিবচন হতে বাংলার শানশ-ব্যবস্থাও 
বিভিন্ন বিভাগের সামান্তমাত্র পরিচয় আজ পণ্যন্থ প1৪য়া সন্তব 
হইয়াছে । কোনও একজন খাঙ্গালী নরপ্তির শাসনতণ্র আলো চন। 
করা সম্ভব নহে। মুসলমান বিজয়ের পুবে হিন্দু ও বৌদরলাার 
শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা মোটের উপর কি প্রকার ছিল ভাতার আিশয় 
অস্পষ্ট 'একটি চিত্র অস্কন করা সম্ভব হইতে পারে। 

বাংলার নরপতিদর রাজ্য শাসন-সৌকধ্যাথে ভিন্ন ভিন ভাগে 
বিভক্ত ছিল | এইগুলিকে ভুক্তি বলি৬। ডুক্তিগুলি কতিপয় মণ্ডল 
এবং মগ্ুলগুলি বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত ছিল। গ্রাম ডিল শিয়তম 
য্যুনিউ। দশখানা গ্রাম লইয়া দশ-গ্রাম গঠিত হইত। কয়েকটি 
দশগ্রাম লইয়া এক একটি বিষয় গঠিত হইত। 


৪৬ বাংলা ও বাঙ্গালী 


ভক্তির শাসনকত্তাকে কি বলা হইত তাহা নিদ্ধারণ করা সুকঠিন। 
মণ্ডলের শাসনক্াকে মগ্ডলেশ্বর, মহামগুলেশ্বর বা মহামাগুলিক বল। 
হইত: উত্তাদিগকে উপরিকও বলা হহইত। বিষয়ের কতৃশ্থানীয় লোককে! 
বিষয়পতি, দ্রশগ্রামের প্রধানকে দশগ্রামিক এবং গ্রামের কর্তাকে 
গ্লামিক বলা তইত। 

মণ্ডলেশ্বর বা উপপ্িক মণ্ডলের শান্তি-রক্ষার এবং স্ুবিচারের জন্য 
দায়ী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহাদিগের বিচারালয়ের নাম ছিল 
অআধিকবণ। উপরিকের কাধ্যাবলী পরিদর্শন করিবার জন্য রাজ- 
ধানীতে 'একজন বৃহছুপিক নিযুক্ত ছিলেন । বাহারা বিচারক ছিলেন 
তাহাদিগকে প্রাড়-বিবাক বালত। সবপ্রধান প্রাড়-বিবাককে মহা- 
ধর্মাধ্যক্ষ বলা হইত। 

ফৌজদারী বিচাঁর-বিভাগ সাধারণ বিচার-বিভাগ হইতে পুথক 
ছিল। ফৌজদারী বিভাগের বিচারপতি দণ্ডনায়ক নামে এবং প্রধান 
বিচারপতি মহাঁদগুনায়ক নামে পরিচিত ছিল। দগ্ডপাশিক দণ্ড 
দেওয়ার যন্্াদির তত্বাবধান করিত এবং দণ্ডশক্তিক দণ্ড প্রদান 
করিত। 

রাজপুরীর শান্তিরক্ষার ভার প্রতীহারদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। 
তাহাপিগের প্রধানদিগকে মহাপ্রতীহার বলিত। নগরের সাধারণ 
শাণ্তিরক্ষার ভার আশুপালের হস্তে ন্থাস্ত ছিল। কোট্টপাল দুর্গের 
শান্তিরক্ষ! করিত। চৌরোদ্ধরণিক নামে এক জাতীয় কর্মচারী ছিল। 
তাহারা দন্থ্য-তস্করাদির হত্ড হইতে জনসাধারণের দ্রব্যাদি উদ্ধার 
কবিত। এক জাতীয় সৈশ্ঠের সাহায্যেই প্রধানতঃ সমগ্র রাজ্যের 
শাস্তি-রক্ষা করা হইত। বিভিন্ন স্থানে এক এক জন অধিনায়কের 
অধীনে এক একটি সৈন্থদল সংস্থাপিত হইত। এই দলকে গুল্ম 
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বলিত কয়েকটি গুল্সের সমট্টিকে গণ বলিত। এই গণের 
সর্বাধ্যক্ষকে মহাগণস্থ বলা হইত। সমগ্র দেশেব শান্তি ও শৃঙ্খলা 
ইহাদের উপরই নির্ভর করিত । মহাগণস্থগণ বোধহয় উপরিকদের 
অধীনেই কাধ্য করিত । 

রাজন্ব ভূমি ও বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীদের উল্লেখ লেখমালাতে 
বভ পরিমাণে দুষ্ট তয়। শ্রমজীবী ও কৃষকদের আবস্থা পদ্যানদ:ণের 
জন্যও একটি বিভাগ নিদিষ্ট ছিল। প্রত্যেক বিষয়ের হিসাব পাখিবার 
জন্তু) একটি কাধ্যালয় ছিল। এই কাধ্যালয়ে জমা ও জমির পধ্মাণের 
ভিসাব রক্ষিত হইত। বিষয়পতিগণই তাহাদের অধীনস্থ বিষয়ের 
রাজন্ব আদায়ের জন্য দায়ী ছিল। বিযয়-কাধ্যালয়ের সবপ্রধান 
হিসাব-রক্ষকের নাম ছিল জ্ঞোষ্ট-কায়স্থ। তাহার তধীনে বিভিন্ন 
স্তরের ছোট-বড় অনেক হিসাব ও দলিল এক্ষকাদির উল্লেখ দেখা যায়। 
রাজ্যব্যাপী স্বর্ণ আদান-প্রদান পধ্যবেক্ষণের জন্য ভৌরিক নামক 
কর্মচারী নিযুক্ত থাকিত! রাজ-কর্মচাবীদিগকে বেতন দিবার জন্য 
ভিন্ন একটি বিভাগ বর্তমান ছিল। এই বিভাগের কতাকে ভে।গপতি 
বলিত। বাংলাদেশ নৌ-বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল । আমদানী ও 
রপ্তানীর যোগ্য দ্রব্যাদির উপর শুক্ক আদায়ের জন্য শৌর্বিক শিষুক্ত 
ছিল। প্রত্যেক গ্রামের জমি ও জমার হিসাধ রাঁখিবার জন্য একটি 
দপ্তরখান। ছিল। এই দপ্তরখানার কর্মচারীকে পুস্তপাল বলিত। 

বাণিজ্যাদি-কার্ধয পরিদর্শনের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। 
ইহার পরিচালনার ভার ব্যাপারকারগডয় ও ব্যাপারাগুয় নামক 
কর্মচারীদের উপর ন্তত্ত ছিল । খাগ্য-দ্রব্যা্রির সরবরাহের জনতা একটি 
ভিন্ন বিভাগ ছিল! দৌসাধিক শ্রম-বিভাগের কতৃত্ব করিতেন। 
গ্রামস্থ কৃষি ও তাহার উন্নতির জন্য বিধি-ন্যবস্থা করিবার ভার 
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ক্ষেত্রপগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। গো-মহিষ-ছাগ প্রভৃতি তত্বাবধানের 
জন্য (ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ছিল। 

রাজা যদি কাহাকেও ভূমিদান করিতেন তবে প্রজাপুঞ্জোর অনুমতি 
গ্রহণ করিয়াই করিতেন । কোনও গ্রামের ভূমি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের | 
নিয়ামক গ্রামের লোকরাই ছিল বলিয়া মনে হয়। ভূমি বিক্রয়ের 
প্রথা প্রচলিত হইবার পর অনেকদিন পর্যন্ত যাহাকে তাহাকে জমি 
বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না। কাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে 
তথ্বিষয়ে বোধহয় গ্রামের লোকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। 
ফরিদপুরের তাঅশাসনগুপি হইতে জানা গিয়াছে যে, কোনও কোনও 
স্থানে ভূমির স্বত্ব-্বামিতহ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের ছিল না। উহা! 
গ্রামের প্রকৃতিপুঞজের এজমালী সম্পত্তি ছিল। 

সৈন্ত বিভাগের সবাধিনায়ক ছিলেন মহাসেনাপতি বা মহা- 
বলাধ্ক্ষ। যুদ্ধক্ষেত্রে বাহ রচনা করিবার ভার বুহপতিদের হস্তে 
হস্ত ছিল। ব্[হপতিদেক প্রধানকে মহাব্যুহপতি বগা হইত। বাঙ্গালী 
সম্রাট ও রাজগণের শক্তিশালী নৌবাহিনী থাঁকিত | নাবাধ্যক্ষের হস্তে 
নৌবিভাগের অধ্যক্ষতা হস্ত থাকিত। 


